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উৎসর্গ 


অঞ্টাশী বছর বয়েসেও 

ধার গল্লায় অপ্ব হাসির গানের 

ঝরণা বহে যায়, 

দাদাঠাকুরের অনুজপ্রাতিম 

কাজী নজরুলের অগ্রজপ্রাতিম 

সেই সবজনশ্রদ্ধেয়, সুসাহাতাক, 

সুরাঁসক, বহু মূল/বান প্রাচীন তথ্যের ভাগারী, 
পাওচেরীর শ্রীমরবিন্দ আশ্রম-নিবাসী 
শ্রীনালনীকান্ত সরকার মহাশয়ের 
করকমলে-_ 


ভুমিকা 


ধারা স্বদেশী আন্দোলন ও বাংল সাহতা' গ্রন্থ ও 'সঙ্গীতকলাবিণ্‌ 
শোরান্্রমোহন ঠাকুর" পুস্তকাখানি পড়েছেন তাদের কাছে প্রস্তুত গ্রন্থের লেখক 
অধ্যাপক ডকৃটর শ্রীসৌমোন্্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসাদ্ধংসার ও পাঁরশীলত 
পরিবেশনের দক্ষতার পারচয় দেওয়া অনাবশ্যক । আশঙ্কা হচ্ছে বই দুটি 
অনেকেই পড়েন নি। তাই অল্প কথায় এর পরিচয় দিই । 


সৌমোন্দ্রবাবু কলেজে বাংল। সাহত্যের অধ্যাপনা করেন । ঘরে নানাবধ 
শিম্পচ্চা করেন । আলোকাঁচত্র গ্রহণে এর দক্ষতা অসামান্য । সৌমোন্দ্রবাবু 
ঘরপোষ৷ মানুষ নন। ছুটিছাটাতে হান বেরিয়ে পড়েন হিমালয়ের টানে । 
নগাধিরাজ একে বশ করেছেন । 


সৌমোন্দ্রবাবু সাহিতে।র অধ্যাপক এবং ইতিহাসের ছার । সে-ইতিহাস 
কলোজ সিলেবাসের ইতিহাস নয়--সাধারণ শাক্ষত বান্তর স্বাভাবিক 'জিজ্ঞাসার, 
সমাজগাঁতর ও সংস্কাত-পারর্ণতির হীতহাস । সাংস্কাতিক ইতিহাসের মৃগয়ায় 
ইনি কতটা কৃতকার্য হয়েছেন তা বোঝা সাবে এ'র “স্বদেশী আান্দোলন ও বাংলা 
সাহিত্য বইটিতে । প্রস্তুত বইটি কবিতা-গানের সংগ্রহ হলেও এতেও তার 
অধ্যবসায়ের যথেষ্ট 'নদর্শন ছাঁড়য়ে আছে । দাণাকুর বা শরৎ পাঁওতের নাম 
অনেকেই শুনোৌহ 1 িন্তু তার র5না আমর। ক জন পড়েছি। তার রচনা 
কোথায় সংকাঁলত হয়েছে ২ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্বাত নাম নয়, কিন্তু 
তার বাঙ্গ-কাবতার স্বাদ ক জন পেয়েছেন * এমনি অনেক অভাব প্রণ কর! 
হয়েছে সোমোন্দ্রবাবুর “বাঙ্গকবিত। ও গানে স্বাদেশিকতা' গ্রদ্থে। 


বাঙালা শ্বদেশপ্রুয় জাত । কালে-অকালে সে-স্বদেশপ্রিয়তা মাত। ছাড়িয়ে 
যায় । সেটাও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এবং ভার জন্যে বাঙালী কখনো লজ্জাবোধ 
করে নি। শাক্ষত বাঙালীর 907১৫ 01178077981 আছে । সৌমোন্দ্রবাবুর 
নিবাচিত কবিতা ও গ্াানগুল পড়লে শিক্ষিত বাঙালীর এই দুর্লভ 
গুণের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে ৷ নানা কারণে বাঙালীর চিন্তবৃস্ততে ভালোলাগার 
(ও ভালোবাসার ) চিট শুকিয়ে এসেছে । সাহিতা-্রষ্টা বাঙালীর প্রাণের হাসি 


দুই 


একদ। কবিতায় পাঠকের আনন্দের কাতৃকৃতুর 
উপ, ্ ঞ্ঞ টা বাঙালীর 
ইতিহাসের এ নু 
ক পরিশিষ্ট পর কপ ই 
পার। 


যেকোন 
০ বইয়ের 
এই বই রর 
সিন 
লো৷ লাগবে । নি 
আমার 


নিবেদন 


বাংলা সাহত্যে উংকৃষ্ণ বাঙ্গরচনা অনেক আছে । বিস্তু দেশাত্মবোধক 


বাঙ্গরচনা খুব বেশি নেই । যা আছে তার মধো কবিতা ও গানের সংখ্যাই 
সবাধক । 


দেশাত্মবোধক আবেগধমাঁ সীঁরয়াস্‌ কাবত। ও গানের সঙ্গে বুদ্ধিধর্মী বাঙ্গ- 
কাবতা ও গানের যেহেতু একট। প্রকৃতিগত পার্থকা আছে পাঠক বা শ্রোতার 
মনের ওপরেও তাই তাদের প্রভাবের চেহারা আলাদা । সে-প্রভাব জাগে ভিন্ন 
ভাবে, ভিন্ন পথ ধরে । 


বাঙ্গরচনা আমাদের বোধ বা চৈতন্যের ওপর আঘাত দেয় । সে-আঘাত 
উপভোগা । কারণ তার মধ্যে হাসাকর উপাদান থাকে । মোহ জড়তা 
দুর্নীতি দুর্বদ্ধি অন্যায় অত্যাচার কুসংস্কার-_-সমাজ ব৷ জাতীয়-জীবন থেকে 
এ-সব দূর করার ব্যাপারে এই 'উপভোগা আঘাত' একজন রাজনোতক নেতার 
বন্কুত বা একজন সমাজ-সংস্কারকের উপদেশের চেয়ে কম উপযোগী নয় । 


এই ধরনের আঘাত 'দিশে সামাঁজক ব৷ জাতীয় নুটি-বিছ্াতি দূর করার 
শৃভচেষ্টায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে বহু কাব ও গাঁতিকার নিষ্ঠার সঙ্গে 
দায়িত্ব পালন করে এসেছেন । এদের অনেকের রচনায় ইংরেজ সরকারের 
অত্যাচার শোষণ বিভেদরন্নীতি ও অপশাসনের কথাও আছে । কিন্তু সে-সব 
রচনা আমর। ক্রমশই ভুলে যাচ্ছি । রবীন্দ্রনাথ, এমন কি আরে। নিকটের 
সতোন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ বা নজরুলের মতো৷ কবিদেরও এই ধরনের রচনার ওপর 
আমাদের বিস্মাতর টান ধরেছে । এই সোঁদনও বেচে ছিলেন 'দাদাঠাকুর'__ 
এক অসাধারণ প্রাতিভা ও চরিত্রের মানুষ । তার বাঙ্গসঙ্গীত এক সময় 
বাণ্ডার্লীকে অফুরস্ত আনন্দ 'দয়েছিল । অথচ আজ তাঁর সে-সব গানের মাত 
দু-একটি চরণ প্রো বা প্রাচীনদের কণ্ঠ থেকে আবিষ্কার করতে হয়। ঠাকে 


নিয়ে আমরা সিনেমা করেছি, কিন্তু তার অপৃধ বাঙ্গসঙ্গীতগুলির একটি সংকলন 
আজো প্রকাশিত হয় নি। 


অবশ্য এই ধরনের রচনার ওপর আমাদের আকর্ষণ কমে যাওয়ার একটা 
কারণও আছে । বাঙ্গরচনার বিষয় থাকে কোনো একটি যুগের বিশেষ 
সামাজিক ব। রাম্বিক অবস্থার মধ্যে । যুগ বদলায় । সমাজ ও রাষ্ট্রের 


চার 


চেহারাও বঙ্গলায় । এই পাঁরবর্তনের প্রভাবেই এক ধুগের বিশেষ কোনো 
সামাজিক বা! রাষ্ট্িক অবস্থা অথবা ঘটনার কথ। পরের ধুগে ইতিহাস হয়ে 
যায় । তখন আগের যুগের এই ধরনের রচনার সাহাত্যিক মূল্য স্বাভাবিক 
ভাবেই কমে যায় । নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লেখা কবি 
ঈশ্বর গুষ্তের গানগুলি বা হেমচন্দ্রের 'বাজীমাধ, 'নেভার নেভার ইত্যাদি 
সেকালের উংকষ্ট ধাঙ্গকবিতাগুলি এই কারণেই একালে আকর্ষণ হারিয়েছে । 
সামাজিক বা দেশাহ়াবোধক যাই হোক-না কেন বাঙ্গর5না বিশেষভাবে যুগগানিভর 
সাহতা, একান্তভাবেই সামায়ক । 


তবু এমন অনেক নার্থক বাঙ্গরচনা আছে সেগুলির রসাবেদন সময়-স্বন্ধী 
নয় । কোনো [বিশেধ যুগের সাময়ক ঘটনার মধে। লেখার প্রেরণা থাকলেও 
আজে। সে-সব রচনা শিজগুণে আমাদের আকধণ করতে পারে । বাঙ্গকবিত। 
ও গান লিখে যাঁর। নাম করেছেন ঠাদের আসল কাঁতত্ব বাঙ্গবোধকে শিল্পর্প 
দেওয়ার চাতুর্বে। হাসি তে অনেক রকমের আছে । ব্যঙ্গের হাসিকেও 
ঠিক মতে। ফুটিয়ে তোলা সহজ কথা নম । পাঁরশীলিত ও শাণিত বুদ্ধি, 
সুমিত শব্দ বাবহারের কৌশল, নিরপেক্ষ ও উত্তেজনাহীন মনোভাব এবং 
সংযমবোধ ন। থাকলে বাঙ্গরচনা বিশৃদ্ধ গালাগালিতে পারণত হতে পারে । 


বাংলা সাঁহতে কাঁব ঈশ্বর গুপ্ত হলেন একালের বাঙ্গকাবদের গুরু । ঠার 
শিধাদের মধে। বিশেষ করে হেম5ন্জ এ-ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখে 
পোছেন । এদের সেকালের বাঙ্গরচনাগুল আজো রচনাগুণে আমাদের কাছে 
কম উপভোগ নয়। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী 
দ্বিজেল্জনাথ ঠাকুরের হাসারসবোধও হিল সুমাজিত। তত্তচিন্তার জগতের 
মানুষ ছিলেন তান। তবু হাঁসির রচনাও কিছু লিখেছেন । বিষয়বন্ধু 
ছন্দ ও শ্প্রয়োগের দিক থেকে সেগুলি বৈশিষ্টোর দাবি করতে পারে। 
বাঙ্গসৃঞষ্টর মানীসকতা ঠার ছিল না। তাই দেশাত্মবোধক ব্ঙ্গরচনা তার 
নেই বঙ্পলেই চলে। তবে রবীন্দ্রনাথের বিলাতগমন উপলক্ষে লেখ ঠার 
এই ধরনের একাঁট কবিতায় পরোক্ষভাবে সুন্দর ব্যঙ্গবোধ প্রকাশ পেয়েছে । 
অক্ষয়চন্দ্র পরকার, ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রভাতি লেখকদের 
এই জাতীয় বেশ কিছু ব্যঙ্গরচনা এখনো আমাদের পড়তে ভালে লাগে । 
তারপর দ্বিজে্জলাল | এ-ক্ষেত্রে একাই এক খ। নাট্যকার দ্বিজেজ্্রলালকে 
বাঙালী কত দন মনে রাখবে জান না. কিন্তু ভুলবে না 'হাসির গান'-এর 
শ্রষ্টাীকে । স্িজেন্্রলালের লেখনী থেকে বিশুদ্ধ হাস্ম-কৌতুক যেমন বৌরয়েছে, 


পাচ 


তেমান বেরিয়েছে সুতীক্ষ বাগ । এ-ক্তে সে-যুগে তার সমকক্ষ জার ফেউ 
ছিলেন না৷ । ব্যঙ্গরচনা তার হাতে নতুন রূপ নিয়েছে_শিপ্প হিসাবে আরে। 
সার্থক হয়ে উঠেছে । আপন প্রাতভায় এই ধরনের রচনার আকুতি-প্রকৃতি 
তিন নতুন করে গড়ে তুলোছছলেন। এ-স্বীকৃতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের | 
অবশ্য ব্ঙ্গসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কাঁতত্বও অনোর চেয়ে কম নয়। 
কমু তার নির্ভেজাল হাঁসির রচনার তুলনায় ব্ঙ্গরচনার পারমাণ অনেক কম । 
কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত কবিদ্বভাবে বাঙ্গবোধ দানা বাধতে পারে নি। 
তার রচনার শুন হাসির আলোকে প্লান করে পাঠকের মন প্লিগ্ধ হয়ে ওঠে। 
তবু যে-কাঁট বাঙ্গরচনা তার লেখনী থেকে বোরয়েছে সেগুলি বাঙ্গসাহত্যের 
সম্পদ ৷ রবীন্দ্রনাথ ও 'দ্বিজেন্দ্রলালের সমসামায়ক ব্রপ্ধবান্ধব উপাধ]ায়, 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বোণোয়ারীলাল গোগ্গামী, রজনীকান্ত সেন প্রভাতি কয়েকজন 
খাতিমান সাহাতাকও কিছু কিছু দেশাত্মবোধক বাঙ্গকাঁবতা বা গান রচনা 
করে গেছেন । রচনাগুণে সেগুলি এখনো পাঈকাঁচন্তে আবেদন জাগাতে 
পারে। বিশেষ করে দেশী আন্দোলনের সময় লেখা বজয়চন্দ্রের কয়েকাঁট 
সুন্দর ব্যঙ্গকাঁবতা এবং রজনীকান্তের কয়েকাট অপ্ব বাঙ্গসঙ্গীতে জাতীয়তা- 
বোধের দিক থেকে এখনে। কিছু চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে । বিশ শতকের 
প্রথম চার দশকে কয়েকজন বাশষ্ট কাব ও গীতকারের দেশাত্মবোধক 
বাঙ্গরচনায় নতুন প্রেরণার পরিচয় ফুটে ওঠে । এদের মধ্যে মুকুন্দ দাস, 
সতোন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র ঘটক, বনাবহারী মুখোপাধ্যার, শরৎচন্দ্র পাত 
( দাদাঠাকুর ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত. যতীন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল 
ইসলাম এবং বলাইচাদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই সময় প্যারাড রচনার ব্যাপারেও অনেকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা 
যায় এবং অনেকগুলি সুন্দর পাযারাড রচিত হয়। মনে রাখা দরকার 
বঙ্গভঙ্গের পর থেকে কাব ও গীতিকারদের অন্তরে ব্ঙ্গরচন। সৃন্টির এক নতুন 
প্রেরণা জাগে । এপ্রেষণা আগের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী । 
এই সময় থেকেই বাঙালী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা 
শেষ করে সক্রিয় স্বাদোশকতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। এই মন্ত্রশন্তির 
গ্রভাবেই দেশাব্ববোধক বাঙ্গরচনা-বিশেষ ক'রে কাঁবতা ও গানের চেহারা 
এবং চরিত্রে একটা পরিবর্তন দেখা যায় । অত্যাচার আবচার মৃ়তা ও অন্ধতার 
বুকে সোজাসুজি কাঠন আঘাত হানার কাজে কাব ও গাঁতিকাররা এখন থেকে 
একেবারে নিঃশঙ্ক । একদিকে বিদেশী সরকারের শোষণ ও নির্যাতন এবং 
অপরাদকে স্বজাতর দুধলত। ভগ্ডানী মোহ ও আত্মাবস্মৃতির 'বিনুদ্ধে বাঁলষ্ঠ 


ছয় 


সংগ্রামী মনোভাব এদের বাঙ্গান্রগুলিকে ভাষার দৃঢ়তায় ও প্রকাশভাঙ্গর চাতুর্ষে 
আগের চেয়ে অনেক ধারালো ও সৃক্ষদাগ্র করে তুলেছে । 

এই সংকলনে এমন কয়েকজনের রচনার নিদর্শন আছে ধারা কবি বা 
গীতিকার হিসাবে কোনো দিনই খ্াাতি অর্জন করেন নি। বাংল সাহিত্যে 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধায়ের প্রতিষ্ঠা উপন্যাসিক হিসাবে ; শিক্ষাবিদ 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাম করেছিলেন সরস প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে । 
অথচ কেদারনাথ একসময় কিছু ভালো বাঙ্তকাবিতা লিখেছিলেন । সেগুলি 
ুস্থাকারে প্রকাশিতও হয়োছল । লাঁল'তকুমারের এই ধরনের লেখার একটি 
নিদর্শন পেয়েছি ফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের একটি 
গান আছে যেটি 'করালী' ছদ্পনামে প্রকাশিত হয়েছিল । এছাড়া আরো 
কয়েকজনের দেশাগ্রবোধক বাঙ্গরচনার নিদর্শন পুরানো দুপ্প্রাপ্া বই এবং 
সাময়িক পের পচ্ঠা থেকে আবিষ্কার করেছি । বাগালী পাঠক আজ ধাদের 
প্রায় বা সম্পূর্ণ গুলে গেছেন এমন কয়েকজন কাঁধরও এই ধরনের লেখার 
সঙ্গে আবার নতুন করে তাদের পারিচয় করে দিয়েছি । 


সাধারণ পাঠকের সুবিধার জনে কাব ও শীতিকারদের রচনা সম্পর্কে 
গরন্থারতে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি । এই প্রসঙ্গে এখানে একটি তুঁটির 
কথা দুঃথের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে । আনবাধ কারণে শ্রদ্ধাস্পদ সাহিতিক 
হ্রীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায়ের ( বনফুল ) সম্পর্কে আলোচনা এই অংশে সন্নিবেশ 
করা সম্ভব হয়নি। এর জনে তার কাছে এবং সহয় পাঠকদের কাছে 
মার্জনা চাইছি । আধুঁনক বাংল। সাহতো 'বনফুল' একটি অবিস্মরণীয় 
নাম । ওপন্যাঁসক এবং গল্পকার হিসাবে যদিও তিনি আজ প্রথম শ্রেণর 
সাহাতিকদের মধ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত তবু কাব হিসাবেও তার একটি 
নিজ পরিচয় আছে একথা অনেক পাঠকই জানেন । বিশেষ কারে 
বাঙ্গকাধিতার ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র ও বাঁলষ্ঠতার কথা আমরা ভুলতে পার না। 
বনফুলের এমন অনেক বাঙ্গকবিতা আছে যেগুিলতে তার আস্তারক দদেশপ্রেমের 
পার5য় সুস্পষ্ট । ভাষা ও রচনাভাঙ্গর দিক থেকেও সেগুলি বৌশফ্ট্ের দাব 
করতে পারে । স্ছানাভাবের জনে। এই গ্রন্থে তার এই ধরনের একটি কবিতাই 
সংকালত হয়েঠে। 


সাধারণ পাটকদের সুবিধথেই আর একাটি বাপারেও শ্রম স্বীকার করতে 
হয়েছে । অনেক কবিতায় বা গানে এমন কিন্তু কিছু চরণ বা চরণাংশ আছে 
যে-গুঁলির সঙ্গে সে-যুগের সামায়িক ঘটনা, প্রচলিত প্রথা বা জাতীয় আন্দোলনের 


সাত 


ইতিহাসের বিভব প্রসঙ্গের সংযোগ রয়েছে; তা ছাড়া কিছু কিছু অধুনা- 
অপ্রচলিত শঙও সাধারণ পাঠকের কাছে দুধোধা মনে হতে পারে । অথচ 
এই সব অংশের ঘটনা- বা ইতিহাস-প্রসঙ্গ এবং শব্গুঁলর অর্থ না বুঝলে 
বাঙ্গের তাৎপর্য ঝা তীক্ষত। সমাক্‌ বোঝা যাবে না । এই অসুবিধ। ষথাসম্তব দূর 
করার জন্যে প্রয়োজনবোধে অনেক রচনার শেষে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজত 
হয়েছে । অনেকগুলি কবিত৷ বা গানের বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় সাধারণ 
তথা সেগুঁলর শুরুতেই পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছি । 


আর একটি কথা । আজকের পাঁরবাঠত সামাঁজক বা জাতীয় জীবনে 
যে-সব আধি-ব্যাধির আধিপতা দেখ। যাচ্ছে সেগুলির কয়েকটি যে পুরানে। রোগ, 
দীর্ঘকাল চেপে রাখার চেষ্টা হয়েছিল ব'লে আজ তারা আবার নবোদামে আত্ম" 
প্রকাশ করছে-এ-কথা যাঁদ বুঝতে পারি তাহলে সে-যুগের অনেকগুলি বাঙ্গরচন। 
বরঠমানেও আমাদের কাছে আবেদনশীল হয়ে উঠবে । 


এই ধরনের একটি সংকলন প্রকাশের কথ৷ চিন্ত৷ কাঁর প্রায় চার বহর 
আশে । প্রথমে ভেবেছিলাম ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন কাব 
ও গাতকারের দেশাত্মবোধক বাঙ্গকাবতা ও গানগুলি সংগ্রহ ও নবাচন 
ক'রে সংকলনাট প্রকাশ করব । পরে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সীমারেখা 
না টেনে যাঁদ স্বাধীনতালাভের আগে পর্সস্ত আরো৷ কয়েকজন কাঁব ও গীঁতি- 
কারের রচনা সংকলনে গ্রহণ করা যায় তা হলে মোটামুটি মধ/-উাঁনশ থেকে 
মধা-বিশ শতক পর্যন্ত প্রায় এক শ বহরের এই ধরনের রচনার একট৷ পাঁরচয় 
পাঠকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়। এই সিদ্ধান্ত মতো রবীন্দ্রনাথে ন। 
থেমে নলিনীকান্তে এসে থেনেছি। কিন্তু গ্রন্থের শেষের দিকে নজরুল এবং 
বনফুলের রচনা আছে । কারণ 'বাভন্ব ঘট্নাধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 
রচনাগুলিকে কালানুরুম অনুযায়ী সাজানো সপ্তব হয় নি : কাব ও গীঁতিকারদের 
চ্থানানর্ণয়ের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধাতকেই অবলম্বন করতে হয়েছে-অর্থাং 
তাদের জন্মের কালানুরুম । এই জন্যেই ১৯৪৭ শ্রীষ্টান্দে স্বাধীনতা লাভের ঠিক 
প্ৰমূহতে লেখ নালনীকান্তের 'দোস্রা জুন, উনিশ শ' সাতচাল্পশ' এবং “ভাবা 
বিরহ" নজরুলের 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট” বা 'ডমিনিয়ন ফ্টেটাস' গান দুটির 
আগে স্থান পেয়েছে । কারণ বয়োজোষ্ঠ হিসাবে নলিনীকান্তের স্থান নজরুলের 
আশে । ফলে এই ধরনের রচনার ভাবগত বিবর্তন বা পরিণাঁতিকে যথাযথভাবে 
ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। নাীঁল বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৯ খ্বীঙ্টান্দের 
শেষের দিকে । ঈশ্বর গৃপ্ত সে-বিদ্রোহের চেহারা দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু 


বট 


ঠার মৃতার পৃবেই রায়তদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠোঁছল । তাই 
এই বিদ্রোহের আগেই লেখা ঈশ্বর গুপ্তের গানগুলি বাঙালীর স্বদেশ-চেতনার 
অভিবন্থির ক্ষেতে বিশেষ মূল্যবান । বইথানিকে আকর্ষণীয় করার জন্যে 
কয়েকখানি দুশ্রাপা দেশাস্ববোধক বাঙ্গচিও এতে সংযোজিত হয়েছে । 


সম্পাদনার কাজে আমার শিক্ষাগুরু প্জাবর ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের 
গাহাযোর কথ। প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি । তিনি আমাকে এ-বাপারে 
যে শুধু উৎসাহই দিয়েছেন তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, 
এমন কি ঠার মূল্যবান ব্যান্তগত গ্রন্থাগার থেকে একখান দুশ্প্রাপা বই এনে 
দিয়েও সাহাযা করেছেন । তারপর ছাপার কাজ শুরু হলে অনুগ্রহ করে 
ডূমিকাটিও লিখে দিয়েছেন । ঠার খণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই । 
আজ 'ঠাকে আমার সশ্ন্ধ প্রণাম জানাই । 


সন্জলশরদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের কাছেও আমার খণ 
অপারশোধ : তান বহু মূলাবান তথ্যের ভাগ্ারী, জ্ঞানী-গুণী এবং এই অস্টাশী 
বছর বয়েসেও নিরলস কর্মী । পগুচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে তান 
নানা সময়ে চিঠি দিয়ে আমাকে যে সাহাযা করেছেন এ-ধুগে তা খুব কম 
লোকের কাছ থেকেই প্রত্যাশা কর। যায় । বইটি তাকে উৎসর্গ করার সুযোগ 
পেয়ে কুতার্থ হয়োছি। 


বৃরুন্দেন্য 'বিশ্বাবদ্যালয়ের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপক ও 
বিভাগীয় প্রধান পরমাত্থীয় ডক্টর গোপিকামোহন ভ্রাচার্ষের আস্তারক সাহায্য 
ও সহযোগিতার কথা চিরকাল মনে থাকবে । বন্ধুবর ডক্টর অবুণকুমার মিন 
বালাবন্ধু প্রীঅপ্ধকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতার জাতীয় গ্র্থাগারের সহ- 
রন্থাগারিক বন্ধুবর কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ নান। সময়ে নানা ভাবে আমাকে 
সাহা করেছেন। এদের সকলের কাছেই আম কৃতজ্ঞ । 


এই গ্রন্থে কয়েকজন কবি ও গীঁতিকারের রচনা ছাপার ব্যাপারে আমাকে 
অনুমতি দিয়ে অনুগৃহত করেছেন বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের অধ্ক্ষ 
শ্রীরণাঁজং রায়, কাজী সব্যসাচী, শ্রীমতী সুর্নীতি দেবা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘটক, 
শ্রীপ্রদোৎ কুমার রায়, শ্রীশান্ত ভাদৃড়ী এবং শ্রীপ্রীতিভূষণ বসু। এদের 
সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধনাবাদ জানাই । 

এই গ্রন্থে আর একাঁট টি রয়ে গেছে। স্বর্গত যতীন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
সংকলনের কাজে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন । তিনি পরলোক গমন 


ল্য 


করেন ১৪ মার্চ ১৯৭১ প্রীচ্টান্দে । কিস্তু তাঁর নামের পাশে অনবধানবশত 
শুধু জঙ্গ-সনটি উল্লাখিত হয়েছে । এর জন্যেও পাঠকদের কাছে ক্ষমা 
চাইছি । 


সংস্কৃত পুস্তক ভাগারের পক্ষ থেকে শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য বইটি প্রকাশের 
দায়ত্ব নিয়ে আমাকে এক অস্বাস্তকর দুশ্চিন্তা থেকে মুস্ত দিয়েছেন । মডার্ন 
[প্রত্টাসের শ্রীসুরেশ দত্ত এবং তার সুযোগ্য কারমবৃন্দের কাছ থেকেও অকুণঠ 
সাহাষ্য পেয়েছি । এদের আন্তারক ধন্যবাদ জানাই । 


চেষ্ট। ও পারশ্রম সত্তেও বইটিকে মুদ্রণপ্রমাদমুক্ত করা সপ্ভব হয় নি। এর 
জন্যে দুঃখ প্রকাশ কর! ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। বাঙালী পাঠকদের 
সহদয়তার ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে । শুধু আর একটি কথা 
জানিয়ে বন্তব্য শেষ কার । এই গ্রন্থে সে-কালের কিছু কিছু শব্দ ও ক্রিয়াপদের 
বানান অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছে, যেমন--রৈলে', 'নীলকরেরদের' “ধো্চে, 
'বাদন', 'তুল্লে' 'আধুনী', 'হলে) ইত্যাদি । 

বইট পাঠকদের ভালে৷ লাগলে পারিশ্রম সার্থক মনে করব। 


সৌম্যেজ্্ গলোপাধ্যায়। 


সূচীপত্র 


ভূঁমিকা--ডক্টর সুকুমার সেন 
নিবেদন 
কাঁব ও গাীঁতিকারদের প্রসঙ্গে দূ-চার কথা 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ত | ১৮১২--১৮৫৯ ] 
গান--নীলকর ২ প্রথম পীত- কোথা রইলে 


মা বিক্কৌরিয়া' 
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মনলোমোহন বন্দ [ ১৮৩১--১৯১২ | 
গান--ভিক্টীরিয়। গীঁতি-'কোথায় মা ভিক্টোরিয়া" 


ভেমচজ্জর বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৮৩৮-১৯০৩ | 
বাঁজমাং--'বেচে থাকে মুখ্ষের পো 
সাবাস হুভুক আজব সহরে-ছেলাম টেম্পল চাচা' 
হায় কি হলো £ --হায় কি হলো £ কলম 
ছু'তে হাঁস এলো দুখে' 
নেভাবৃ-নেভাব্--গেল রাজা গেল মান 


দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর | ৯৮৪০--১৯২৬ ] 
ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যারা--বলাতে পালাতে ছটুফটু 


করে নব গোড়ে' 


শিরিশচজ্জর ঘোষ | ১৮৪৪-১৯১২ ) 

গান- নাক কান ম'লে ছাড়ে। সাহেবয়ানা' 
হছারাণচজ্জ রাহ | :--2] 

'আমি ত হব না বাব এ প্রাণ থাকতে 


' এক-দুই 
"১ তন-নয় 
১--১৬ 


১৭ 
১৬৪, 


সত 


৩৯ 
৩৯ 


৫9 
&৫ 


৬০ 


৬৩৬ 


৬৭ 


( খ ) 


অক্ষয়চজ্া সরকার [ ১৮৪৬--১৯১৭ 1 
নব মাথুর সংবাদ--'রাজ। হল শ্যামরায়' 


ইঞ্ানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৪৯--১৯১১ ] 


ভারত-উদ্ধার ঃ ব্ঙ্গকাবা- সম্প্ণ 
সুরেন্দ্ায়ণ--'তবে রে পাষণ্ড বড দুষ্ট দূরাচার' 


রাজরুক রায় [ ১৮৪৯--৯৮৯৪ ] 


গান-- মছে অসার অহংকারে 
» "সন বসে না দেশের হিতে 


অধগলাল বত [ ১৮৫৩-১৯২৯] 
গান--'ঘন-ঘন-ঘন-ঘন-্ঘনং বাবুদের বিলাত গমনং' 
॥ --'আজ থেকে দেশের কাজ কব প্রাণপণ 
একটি 'চাণকা-গ্লোক'--'সাহেবণ বাঙ্গালী 
প্রোক্লামেশন--বিনয়ে শুধাও গিয়। সিংহাসন তলে' 
গান-হায় হায় কোথায় গেল' 
» --“এবার হুইস্ষির বাজার মাঁট' 
॥ --তোমায় মনে মনে ভালোবাসি' 
॥ -'তেতিশ কোটির ওপর ঠাকুর তুমি ভোটেশ্বরী' 
» --'ভোটের কোদল দেখে' 


যোগেজাচজা বসু 1 ১৮৫৪--১১৯০৫ 1 


ভারতমাতার শ্রাদ্ধ--'কাদে গয়ারাম গুরু গভীর গর্জনে' 
গান--'আয় রে আয়, লাট-মহালাট আয়' 
» -ঁদিয়াহছু যে কানমল। ঘুচলে। তায় দেহের মলা' 


শোবিন্মচজ্ দাস [ ১৮৫৫--১৯১৮ ] 
ঘদেশ--স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে' 


জশ্বিনীকুমার দত্ত [ ১৮৫৬--১৯২৩] 


গান--'আহা। রে বাঙালী বাবু 
রঃ -“বাষ্চালী বড় বুদ্ধমান' 
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€ গ) 


বেপোয়ারীলাল গোস্বামী [ ১৮৬০--১১৩৮ ] 
পোলাও $ তৃতীয় হাড়ী--'আয দিও ন। মুড়ির মোয়া' 
পোলাও £ অহম হাড়ী-'.0৫১-র জুতে। কিনে 
এনে' 


ব্রচ্মবান্ধব উপাধ্যায় [ ১৮৬১--১৯১০ ] 
গান--'আছস কোন্‌ উল্লাসে' 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১--১৯৪১ ] 


দেশের উন্নাত---বন্কুতাটা লেগেছে বেশ' 
বঙ্গবীর--ভুলুবাবু বস পাশের ঘরেতে' 
ধর্সপ্রচার-'এ শোনো ভাই, বিশ" 
উন্নাতিলক্ষণ--'ওগো প্রবাসী, আমি পরবাসী' 


বিজয়চজ্জ মজুমদার [ ১৮৬১--১১৪২ 1 
মাভৈঃ মাভৈঃ--গাগাস থেকে জল হয় বলে যখন 
কোমাস্ট' 
বঙ্গমঙ্গল £ খণ্কাবা--তাঞ্জন করিতে যশ কর্জন সুজন' 
বাঙ্গালার পঁলিটিকৃস্‌--আরাম চেয়ারে শুয়ে' 
লাট-বিদায়--চতুবর্ণের মধ্যে দোখ প্রথমটির দৈনা' 
ঠিক বলেছ-““তোমরা কর শ্রমের বড়াই 
মনের কথা-'মনের কথা বললে খুলে লোকে বলবে 
পাগল' 
দ্বিজেজ্জলাল রায় [ ১৮৬৩--১৯১৩ ] 
বাঙালী মহিমা-ণমথা। মিথ্যা কথা যে বাঙালী 
ভীরু' 
কর্ণবিমর্দন কাহিনী-'জানো না কি কদাচন মৃঢ়' 
জিজিয়া কর--পঁচিশ বছর এমান করে' 
ঘুসরোজ--'আজি এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে' 
বিলাতফেতা--'আমরা বিলাত ফের্তা ক' ভাই' 
নতুন কিছু করো-নতুন কিছু করো৷ একটা নতুন 
কিছু করো 
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( ঘ ) 


তাসে হবে কেন--'তোমরা দেশোদ্ধারটা করতে 
চাও কি' 
বিলেত--.বিলেত গেশট। মাটির 
মন্দলাল--নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ 
পণ' 
আমি খাদ 'পঠে তোর এঁ--'আমি যাঁদ পিঠে তোর এ' 
জাতীয়-সঙ্গীত--শবশ্ন মাঝে নিঃ্ঘ মোরা 
নেত।--.'কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে 


'কেদারলাখ বল্দ্যোপাগ্যায় | ১৮৬৩-১৯৪৯ ) 


সদেশ-সঙ্গীত - কুহু মামার, কেকা আমার' 

খদেশ-ভষ্তি--'আমার কথায় রক্ষা হয়তো হোক 
দেশটা রক্ষা।' 

দেশের পাপ-বরাবরই আসাছ শুনে চাকরেগুলোই 
দেশের পাপ' 


রজনীকান্ত সেন [ ১৮৬৫--১৯১০ 


জাতীয়-উন্নাতি--'হয় নি কি ধারণ৷ বুঝিতে পার না' 
বিচার-কেমন বিচার কচ্ছে গোরা 

উঠে পড়ে লাগ-'তোরা যা কিছু একটা হ' 

কপাল দোষ--'দূর তোর্‌ বড় দেক সেক লাগে' 
বুয়ার যুদ্ধ--বুয়ারে ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে' 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৬৮-১৯২৯ | 


গান শোরাাদ বনাম শ্যামা মাও হে গোর, 
গৌর হে-তোমার মুখে পড়ুক ছাই' 


ঝুকুল্দ দাস ১৮৭৮--১৯৩৪ | 


গান-'তোরা পাশ ক'রে হোস মরা 

» ঘোর কাঁলকাল যা পোঁখ সব উদ্টো৷ তোর' 
» “বাবুদের পায়ে নমন্ধার' 

» বাবু বুঝবে কি আর ম'লে' 
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অরগ্চজ্্র পণ্ডিত € ছাদাঠাকুর ) [ ১৮৮১-১৯৬৮ ] 
হিন্দু-মুসলমান মিলন--“তোমার মতো লু্গ পরে' 
গান-হাইকোর্টে মালসী কীতন- 
'বঙ্গে মালসী লীল৷ অতীব সুমধুর' 
গান-শফরি টাউন জুড়ে গাউন পরে 


জাহামামের পাও 


সভোজানাথ দত ১৮৮২-১৯২২। 
গান--কেরানীম্ছানের জাতীয় সঙ্গীত 
--'ধাও ধাও চাকুরীক্ষেত্রে 
হুঃ --(ওই) বুদ্ধ বাকল মিথ্যা বকুনি' 
নরম-গরম সংবাদ--'বিলাত হইতে আঁসিছে--মন্ত' 
সভীশচজ্জ ঘটক [ ১৮৮৫-১৯৩২ ] 
বাঙালী চরিত--“আমরা বাঙালী থাঁটি' 
বনবিহারী মুখোপাধ্যায় [ ১৮৮৬-১৯৬৫ ] 
উকীল-_“সাক্ষীরে জেরা কারব, বাসনা' 
জমিদার 'আমি রাজা, মোর রাজো চিরানম্দ, 
গর মহোৎসব 
বামুন-ঠাকুর--'আমার কাপড় গামছা তেল কুচকুচে 
যভীজ্দনাথ সেনগুপ্ত [ ১৮৮৭-১৯৫৪ ] 
শরতে বঙ্গভূমি-'আজি কি তোমার বিধুর মূরাতি' 
দেশোদ্ধার-'বার বার তিন বার, এবার বুঝোছি 
চাষা ছড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার' 


ছেমেজকুমার রায় | ১৮৮৮-১৯৬৩ ] 
কালাপাহাড়ের উদবোধন-কালাপাহাড় ! 
ঘুমিয়ে নাকি 2 
নলিনীকাস্ত সরকার [ জন্ম--১৮৮৯ ] 
দোস্রা জুন, উনিশ শ' সাতচল্লিশ-_স্বাগত 


দোস্রা জুন' 
ভাবী বিরহ--চন্দ্রতার চিহনহার। বন্ধ গৃহ অন্ধকার 
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বততীজগ্রসাঙ ভট্টাচার্য  জন্ম--১৮৯০ ] 


ছান়লের প্রার্থনা-'আয় ডিগ্রী আয় 
গান--কোন্‌ দেশে-কোনু দেশেতে রাজা -গাজা' 
» -গোলামের জাতীয়-সঙ্গীত--“আমার মাথা 
পিষে দাও হে তোমার সবুট চরণতলে' 
» কুলির গান-'তোর। শৃনিস্‌ নি কি শুনিস্‌ নি 
তার বুটের ধ্বনি' 
» -চৌযট-হাজারী--“তুঁমি কেমন ক'রে 
মান কর যে ন্যাতা' 


কাজী নজরল ইস্লাম ! ১৮৯৯ 
ভূত ভাগানোর গান-'এঁ তেত্রিশ কোটি 
দেবতাকে তোর' 
সুপার ( জেলের ) বন্দনা-'তোমারি জেলে 
পাঁলিছ ঠেলে' 
সাইমন কাঁমশনের রিপোর্ট 
প্রথমভাগ --"কি দেখিতে এসে' 
দ্বিতীয় ভাগ -'যাঁশৃরখীষ্টের নাই সে ইচ্ছা 
ডোরানয়ন ক্টেটাস্‌--বগল বাজা, দুলিয়ে মাজা 
তৌবা--'দযাখো, হন্দুস্থান সাহেব মেমের' 
প্যাকৃট-বদনা গাড়তে গলাশালি কারে 
শ্রারণ ভরসা--থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়' 
দে গরুর গ। ধুইয়ে-'দে গরুর গ। ধুইয়ে' 
বাঙালী বাব--'নখদত্তবিহীন চাকুরী-অধাঁন' 


বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ) [ জন্ম--১৮৯৯ ] 
ভাবা মন্ত্রীর অধশ্ান্তাবী বন্তুতা--“তোমাদের 
ভালোবাসি ভাই' 
পরিশিষ্ট-_ 
সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের তিনটি বিখ্যাত 
গানের প্যারডি 
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কাবি ও গাতিকারদেত প্রসঙ্গে তু-চান্র কথ। 


উশ্বরচজ্জ গুপ্ত ১৮১২-১৮৫৯ ]--ঈশ্বর গুপ্তের আগে কোনে ক্ষমতাবান 
কবিই সামাজিক সমফ্টিচেতনার প্রভাব অথবা ভাবনা-ধারণার ক্ষেত্রে 
পরবশ্যতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কারণ যুগের মধ্যে কবি- 
ব্যন্তিত্ের স্বাধীনতার কোনে। প্রেরণা তখন ছিল না। ঈশ্বর গুণ্তই বাংল। 
সাহিত্যের প্রথম স্বাধীন কাব। তার প্নাধীন কাঁবসত্তাই তাকে বথার্থ 
বাঙ্গকাব হিসাবেও প্রাতীষ্ঠত করেছে । তিনিই “আধুনিক বাংল। 
সাহিত্োর প্রথম হাসারাসক লেখক 1”১ তার হাসির রচনাগুলিতে যেমন 
আছে সাধারণ রঙ্গ-রাঁসকতা বা নির্ভেজাল কৌতুক, তেমান আছে তীক্ষ 
বাঙ্গ। বাঙ্গের বিষয় নিবাচনেও তিনি স্বাধীন । ভগবানকেও বাদ 
দেন নি। তবে তার বাঙ্গে বান্তগত আঘাতের পরিচয় কোথাও নেই । 
অনেকগাঁল বাঙ্গরচনায় ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশচেতনা বা স্বদেশভান্তর পাঁরচয়ও 
সুস্পষ্ট । এই ধরনের দুটি ঝ/ঙ্গসঙ্গীত 'নীলকর-- প্রথম গীত' এবং 
“দুর্ভিক্ষ । 


মনোমোহন বস্ত্র | ১৮৩১-১৯১২ | ঈশ্বর গুপ্তের প্রতাক্ষ প্রভাবে এবং 
তার পৃন্ধিকা “সংবাদ প্রভাকর'-এর তাশ্রয়ে সেীদনের যে-কজন কঁবি- 
সাহিত্যিক পরবততাঁকালে স্বনামধন্য হয়েছিলেন মনোমোহন বসুও তাদের 
মধে। একজন । নাট্যকার হিসাবে প্রাচীনপন্থী হলেও সে-যুগে তিনি 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । আন্তারক স্বদেশভান্তর পারচয়ও তার 
অনেক রচনাতেই পাওয়া খায় । প্রপঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে 
শহন্দুমেলা'-র সক্রিয় উদ্যোন্তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন । ঠার 
'হরিশ্ন্দ্র' নাউকের এাদনের দিন সবে দীন পরাধীন” গানটি শ্বদেশী 
আন্দোলনের সময় অনেকের মুখেই শোনা ষেত। মনোমোহন হাঁসির 
লেখা সামান্যই লিখেছেন ; তার মধে। বাঙ্গ আতি সামান্য । এই ধরনের 
বিরল রচনার একটি নিদশন-_“ভিকটোিয়। গাঁতি' | 


হেমচজ্জ বন্দ্যোপাগ্যায় | ১৮৩৮-১৯০৩ 1-_হেমচন্দ্র কয়েকটি সুন্দর ব্ঙ্গ- 
কবিতা রচনা করোছিলেন। ঠার কাবপ্রতিভার মূল্যবিচার প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় 


১। আজত দত্র--'বাংল। সাহিতো হাস্ারস', প-৫৯। 


২ বাঙ্গকবধিত৷ ও গানে শ্বাদেশিকত। 


ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন-_-“সাময়িক ঘটনামূলক সরল ও 
বাঙ্গাথক এই কবিতাগুলিতেই হেমচন্দের রচনাশান্ির বিশেষ প্রকাশ 1”২ 
'বৃতসেংহার' তাকে ঘথার্থ মহাকবির সম্মান দিতে পেরেছে কিনা সেশীবষয়ে 
মতভেদ থাকতে পারে । কিন্তু সে-যুগের বাজি ঘটনা নিয়ে লেখা 
হলেও ঠার বাঙ্গকাবতাগুলি আজে আমাদের পড়তে ভালো লাগে । 
শুধু যে ভালো লাগে তাই নয়. কোনো কোনে। কবিতার অংশাঁবশেষ 
এ-বুগেও যেন আমাদের আঘাত দিয়ে সচেতন করতে চায় 


“হায় কি হলো দলাদাঁল বাধলে ঘরে ঘরে ! 
পাঁট-খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে । 
সবাই 'লীডার'---কণ্ স্বয়ং আপনি বাহাদুর 
কতই দিকে তৃলছে কত কতই-তর সুর !” 


এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর মন্তবাটিও অতাস্ত সর্মীচীন বলে মনে 
হয়--“ঠার শ্রেষ্ঠ কবিত৷ সেইগু'লি ঘা সোজাসুজি সাময়িক বা স্যাটায়ার | 
.হেমচন্দ্র যাঁদ নিজের প্রাতিভাধর্ম বিচারে ভুল করে না বসতেন তাহলে 
উঠার [লাখিত বাঙ্গকবিতার পরিমাণ আরো অনেক বেশী হতো আর 
উত্কর্ষেও উন্নতমান লাভ করত 15 সামাক্তিক ও রাজনোৌতিক দিক 
থেকে হেমচন্দ্রের স্দেশচেতনা চারটি বাঙ্গকাবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট-__'সাবাস 
হুঙুক আজব সহরে' 'হায় কি হলো' 'নেভার্‌ নেভার্‌' ও "বাজীমাৎ' । 


দ্বিজেজ্যমাথ ঠাকুর [ ১৮৪০-১৯২৬ 1 --ব্রবীন্্নাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ 
বাভব্মুখী প্রাতভার আধকারী ছিলেন । ধর্ম ও দর্শনশান্কের উপরেই 
ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ । হাঁসির রচনা তান কম লিখেছেন । 
কিন্তু যা লিখেছেন তার মধ্যেই ঠার কৌতুক সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতার 
পরিচয় ফুটে উঠেছে । "গুহ আক্রমণ কাব্য এবং অন্যান্য কয়েকাঁট 
কাঁবতায় সুনির্ল হাসোর ভাণ্ডারী দ্বিজেজ্রনাথকে চিনতে পারি। 
রবীন্দ্রনাথের বিলাতষার। উপলক্ষো সেকালের নবাধ্বকদের বিলাতগমণকে 
বাঙ্গ করে তিনি যে-কাঁবতাঁটি লিখোছলেন সৌঁটই তার এই ধরনের 
একগ্রা্ত কবিতা । 


পাব ধারলাী পাট ১১গধাপাল তক. সমাপনি ইন নত দন জা অপর সাত জাল ান জপলা জ ই হামা 


২। ডঃ সুকুমার সেন--বাংল। সাহিতোর ইতিহাস", ২র খণ্ড, ষষ্ঠ সং. প-৩৯০। 
৩1 শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-'হেমচন্জ রচনা -সন্ভার', ভুমিকা | 


কাঁধ ও গাঁতিকাবদের প্রসঙ্গে দু-চার কথ। তু 


শিরিশচজা ঘোষ [ ১৮৪৪--১১১২ 1-নট ও নাট্যকার [হিসাবেই গারশ- 
চন্দ্রের খ্যাতি । এবং নাটকের প্রয়োজনেই কিনতু গানও তাকে (লিখতে 
হয়োছল । ভান্ত এবং রোমান্টিক মনোধর্ম তার অধিকাংশ রচনাকেই 
আশ্রয় করে আছে । হাসারস তার স্বভাবে তেমন দানা বাধতে পারেনি । 
কয়েকটি প্রহসন ও নকসা-জাতীয় লেখায় তিনি যে হাসারস সৃষ্টির চেষ্টা 
করেছিলেন তার ধরনটা ব্যঙ্গ-বিদুপের । দেশাত্মবোধক ব্ঙ্গকবিতা বা 
গান তার বিশেষ নেই । দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বৃহুতৎ আচ্ছা প্রহসনের জনে। 
লেখ ঠার একটি গান এই ধরনের রচনার নিদর্শন হিসাবে এই গ্রন্থে 
গ্রহণ করা হয়েছে। 


হারাণচজ্জ রাহু। [ ?--71-এ'র জল্ম-মূত্যুর সময় জানা যায় নি। তবে এর 
্রস্থগুলর প্রকাশকালের ভীত্ততে অনুমান করা যেতে পারে হান 
[দ্বজেন্্রনাথ, গিরিশচন্দ্র বা অক্ষয়চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন । বাঙালী 
খ্রীষ্টান । কিন্তু স্বভাবে কোনো গৌঁড়ামির ছায়া পড়োন। লিখেছেন 
নানা ধরনের লেখা । পাঁরমাণে অল্প 1 (দুঃ 'বাংলা সাহভের ইতিহাস'-_ 
ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ) । 'অবকাশরঞ্জন' নামে হারাণ- 
চন্দ্রের একটি কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ( ২য় সং ১৮৮০ খ্রীঃ )। কিছু 
সরস কবিতাও ইনি লিখেছিলেন এবং এক্ষেত্রে সে-বুগের অন্যানাদের 
মতে হারাণচন্দ্রেরও আদর্শ হিলেন হেমচন্দ্র ৷ এই গ্রচ্থে ঠার যে কবিতাটি 
সংকলিত হল তাতে তার স্বদেশপ্রীতির, এবং খ্রীষ্টান হলেও ব্যাস-বালী'কির 
প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় সুস্পন্ট । 


অক্ষয়চজ্জ সরকার [ ১৮৪৬--১৯১৭ 1--সাপ্তাহিক 'সাধারণী” ও মাসিক 
'নবজীবন' পাকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র বাঁঞ্কমানুসারী লেখকদের নধে। 
অন্যতম । প্রধানত সরস গদা লেখাতেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 
বাঁঙ্কমচন্দ্র ঠার দু'টি রচনা কমলাকাস্তের দপ্তরের অন্তর্ুন্ত করে গেছেন। 
অক্ষয়চন্দ্রের বাঙ্গাজ্বক রচনাগুলির বেশির ভাগ 'চনকচুর্ণ' নামে এ পন্রিক 
দুটিতে প্রকাশত হত । নিজের এই ধরনের লেখা সম্বন্ধে তিনি 
বলেছিলেন-_ 


“রহসা 'লাখিনু মান, রহসা বুঝিবে । 
িদুপে বিরূপ করি কোপ না করিবে ॥" 


তবু এ-সব লেখায় সঞ্তই যে তার অসূয়াহীন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 


৪ ব্ঙ্গকাবতা ও গানে হাদেশিকতা 


সেকথ। বলা যায় না। কিছু ব্ঙ্গকাবতাও তিন 'লিখোছলেন। 
অক্ষয়চন্দ্রের সরস রচনার দু'টি সংকলন সমাজ সমালোচনা' ও “সনাতনী 
উার জীবিতাবন্থায় এবং 'মোতিকুমারা' ও রূপক ও রহস্য ধৃতুর পর 
প্রকাশিত হয়। এই গ্র্থে সংকলিত বাঙ্গকাবতাটি একটি বিশেষ রাজনোতিক 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা । এধরনের কাবতা তিনি আর লেখেন নি। 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৯--১৯১১ ]- বাঙ্গরচনার ক্ষেত্রে বাংলা 
সাহত্ের ইতিহাসে ইন্্রনাথের একটি নিজস্ব পাঁরচয় আছে। 
অক্ষয়চন্দ্রের ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ ইন্দ্রনাথ চু'ছুড়া থেকে 'পণ্টানন্দ' নামে ব্যঙ্গরচনার 
একটি পণ্তিকা প্রকাশ করেন ( ১৮৭৮ খ্ঁঃ )1 চার বছর পরে পণ্িকাটি 
বন্ধ হয়ে যায় । তখন যোগেন্দ্রন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' পাল্িকায় ইন্দ্রনাথ 
'পণ্টানন্দ' ছদ্মনামে বাঙ্গরচনা লিখতে শুরু করেন । এই লেখাগুলি 
'পাচুঠাকুর' নামে প্রকাশিত হয় । ইন্দ্রনাথেরও এই ধরনের লেখা বেশির 
ভাগ গদ্যে । কাব্য-কবিতাও কিছু লিখেছেন । সেগুলির মধো উল্লেখযোগ্য 
ঠার দ্বিতাগ গ্রন্থ পাচ সর্গে বিভন্ত 'ভারত-উদ্ধার-ব্যঙ্গকাবা (১৮৭৭ খ্রীঃ) । 
এই রচনাটির জনোই ইন্দ্রনাথ সোঁদন বাঙালী পাঠকদের কাছে বিশেষ 
ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন । কারাটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাষ্পদ ডঃ সুকুমার সেন 
বলেছেন -"ভারুত-উদ্ধার কাবে। তখনকার দিনের রাজনোতিক আন্দোলনের 
হাসাজনক [দিকটা বেশ ফুটিয়াছে 1৯ 


বাজক্ রায় [ ১৮৪১--১৮১:৪ )-কবিতা গান গল্প নাটক উপন্যাস- সব 
রকমের লেখাই িখোঁছলেন রাজকু্ণ ৷ পুরাণাশ্রত বিভিন্ন কাঁহনী তার 
রচনায় প্রাধানা পেয়েছে । সীরিয়াস্‌ বিষয়বস্তুর জন্যে এবং কিছুটা 
স্বভাবগত কারণে বাঙ্গ বা অন্য ধরনের হাসারস তার লেখায় বিশেষ প্রকাশ 
পায়নি। তবে দেশাত্মবোধক যে গানগুলি তিনি রচনা করোছলেন 
সেগুলির মধো কয়েকটি বাঙ্গাঙ্মুক ৷ দু'টি গ্রন্থে তার গানগুলি পাওয়। 
যায়--'ভারত গান' (১৮৭৮ খ্রীঃ) এবং 'গান' (১৮৮৮ খীঃ) 1 'ভারত-গান'- 
এ একশ'ট দেশাত্মবোধক গান আছে। 


অমুতলল নম [১৮৫৩--১৯২৯ 1-গিরিশচন্দ্ের অনুশামীদের মধ্যে 
অমৃতলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ! তানও ছিলেন একাধারে 


সবার উনারা গা রাজি আপা পি 


৪1 ডঃ সুকুমার দেন--'বাংল। সাহিতোর ই।তহাস'--২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং. পৃঃ ৪৩২ 


কাব ও গাঁতিকারদের প্রসঙ্গে দু-চার কথা ্ 


নট ও নাট্যকার । বিশেষ করে সরস বিনুপাত্বক প্রহসনগুলির় জন্যে 
সেদিন তিনি বাঙালীর কাছে 'রসরাজ'-এর আসন পেয়োছিলেন ৷ একজন 
সমালোচক তার প্রাতিভার বিশ্লেষণে বিরূপ মন্তব। ক'রে বলেছেন- 
“অমৃতলালের নট-প্রাতিভা যতটাই থাকুক সাহতিক-প্রাতিভা কিছুমাত ছিল 
বলে আমি মনে কার না।”৫ সমালোচক মশায়ের এই অনুদার মস্তব্য 
সম্পূর্ণ অসমীচীন। অমৃতলালের সাহতা-প্রতিভার যথার্থ মৃল্যবিচার 
পাঁওত-গবেষকরা করেছেন এবং ভার প্রাপা সম্মানও দিয়েছেন। 
( দুঃ 'অনৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহতা"-- ডঃ অরুণকুমার মিন্ত । ) নাটক 
রচনায় তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও প্রহসনের ও নাটার্পদানের 
ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই বৈচিত্রা এনেছিলেন । এ-সব রচনার অনেক 
জায়গাতেই [তিনি বাঙালীর নান। দূধলতা, অসংযম ও আত্মস্তরিতার পিঠে 
কড়া বাঙ্গের চাবুক মেরেছেন ।  অবশা একথা অস্বীকার করা যায় না যে 
মাঝে মাঝে তার বাঙ্গের মাঘাতটা এমন জায়গায় পড়েছে যা থেকে তার 
গৌড়াম ও রক্ষণশীলতাই স্পন্ট হয়ে উঠেছে ।  আনুতলালের নাটকের 
চেয়ে প্রহসনে বেশি গান আছে । সেগুলি থেকে কয়েকটি গান এই 
গ্রন্থে সংকালত হনেছে, এবং একটি কবিতা বঙ্গভঙ্গের সময় লেখা । 
নাটক-প্রহসনের তুলনায় কাঁচা অগুহলাল বেশি লেখেন 'নি। 


যোগেজ্চজ্দ্র লন ১৮৫৪--১১০৫।--সেকালের জনাপ্রয় সাপ্তাহক পন্রিকা 
'বঙ্গবাসী'র প্রাতষ্ঠাত। যোগেন্ন্দও ছিলেন একান্তভাবেই রক্ষণশীল । 
বাঙ্গরচনার বাপারে ?তনি ইন্দ্রনাথের শিষাত্ব গ্রহণ করোছিলেন। অক্ষয়চন্্, 
ইন্দ্রনাথ প্রভাতি সেকালের কয়েকজন বাঙ্গলেখক 'বঙ্গবাপীতে লিখতেন । 
যোগেন্দ্রচন্দের রচনার সাহাত্যক মূলা তেমন উঁচু দরের না হলেও কিছু 
লেখা সুখপাঠা । 'মডেল ভাগনী" 'কালাচাদ' "চনিবাস চরিতামৃত' “নেড়া 
হরিদাস' 'মহারাবণের আতম্মকথা' এবং 'বাঙালী চরিত'-তিন ভাগ তার 
বাঙ্গরচন। । কিছু বাঙ্গসঙ্গীতও তিনি লিখেছিলেন । 


গোবিদ্দচক্দ্র দাস [ ১৮৫৫-১৯১৮ ] পূর্ববঙ্গের ( বঠমান বাংলাদেশ ) 
ভাওয়ালের কবি গোঁবন্দচন্দ্রের সব কবিতাই সীরিয়াস এবং প্রেম-বিষয়ক । 
তবে বাঙ্গকাবতাও যে [তান ভালোই লিখতেন তার প্রমাণ মগের মুলুক' 
(১৮৯২ খীঃ) কাবগ্রদ্থটি । নানা কারণে কাঁবর জীবনে অনেক দুঃখ 





শা ক জন কিনল 


&। আঁজত দন্ত--.লাংলা সাহিতে হাস্যরস", পঃ£-১৫০। 


৬ ব্ঙ্নকবিতা ও গানে শ্বাদেশিকতা 


জমাট বেধেছিল এবং অনেকের কাছ থেকে দুর্ববহারও তিনি পেয়েছিলেন, 
বিশেষ করে 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসম্ঘ ঘোষের চক্রান্ত ও শনুতার জন্য 
ভাওয়ালের রাজ-পারবারের সঙ্গেও তার মধুর সম্পর্ক ছিব হয়ে যায়, এবং 
তিন জন্মভূমি ভাগ করতে বাধ্য হন । এই দুঃখানুভূতি এবং দুবহার- 
জনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল 'মগের মুলুক' । সামাজিক অনাচার, 
কুসংস্কার, কুপ্রথ। এবং মোক স্বদেশভান্তর প্রতি তীক্ষ বাঙগও তার 
কয়েকাট কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে ! 


অশ্বিনীকুমার দন্ত ১৮৫৬-১৯২৩ ]-বারশাল জেলার ব্রজমোহন দত্তের 
পুত অশ্থিনীকুমার বাল স্দেশভন্তি সত্যনিষ্ঠ। ও ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ 
প্রািষ্ঠা কারে গেছেন । জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠার অবদান যথেষ্ট! 
তবে সাহত্য সৃষ্টির বাপারে তেমন কোনো প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে 
ধান নি। ঘা লিখেছেন তার বোশর ভাগই ধর্ম ও নীতিমূলক রচনা-- 
যেমন 'ভক্তিযোগ' 'কর্মযোগ' প্রেম ইত্যাঁদ । আশ্বনীকুমারের মধ্যে গান 
জেখার একট লহজ প্রবণতা ছিল । তার ম্লেহের পান্ন কাব মুকুন্দ দাসের 
যাতার জনোও তানি গান লিখে দিয়োছিলেন । সত্তার গানগুলির মধ্যে 
কয়েকঁট স্বদেশী চস্তামূলক বাঙ্গসঙ্গীতেরও সন্ধান পাওয়। যায় । 


বেণোয়ারীলাল গোস্বামী [ ১৮৬০-:১৯১৩৮ ]-_ রবীন্দ্রনাথের সমসামায়ক 
লেখক বেণোয়ারীলাল এক সময় 'নব্ভারত" 'প্রবাসী এবং 'সাহত্য” 
পাঁরকায় গুরুগন্তীর প্রবন্ধ লিখতেন । কাঁবতাও কিছু লিখেছেন, এবং 
হাঁসর কবিতাও । 'খিচুড়ী (১৯০১ খ্রীঃ) এবং 'পোলাও' (১৯২৩ খ্রীঃ) 
নামে ঠার দুখানি হাসির কবিতার বই আছে । দ্বিতীয়টিতে কিছু 
সামাঁজক ও রাজনোতক রচনাও আছে । 


ব্রজ্বান্ধব উপাধ্যায় [ ১৮৬১--১৯১০ ]--স্বদেশী যুগের বিখ্যাত 'সন্ধা।' 
পর্িকার সম্পাদক ব্র্ষবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ইনি হিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী বন্ধু এবং স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্ঘ। 
এর জীবন ছিল অসাধারণ বৈচিন্তাময় 1 প্রথমে গ্রহণ করেন ব্রাহ্ম ধর্ম, 
পরে হন খ্বীষ্টান এবং পরিশেষে বৈদাস্তিক সন্ব্যাসী । স্বামী বিবেকানন্দের 
[তরোধানের ছ'মাস পরে ইনিও প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বিলাতে গিয়ে 
হিন্দু ধর্ম সম্বপ্ধে বক্তৃতা করেন। এর সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ এই [িশেষণগুলি প্রয়োগ করেছিলেন--“তেজম্বী, নিভীঁক, 


কাঁব ও গীতিকারদের প্রসঙ্গে দুণ্চার কথ। ৮ 


ত্যাগী, ঝুশ্ুত ও অসামান্য প্রাতিভাশালী ।”৬ দৌনিক 'সঙ্ধা' ছাড়া তিনি 
সাপ্তাহক 'স্বরাজ' ও অর্ধ-সাপ্তাহক 'করালী' পান্রকা দুঁটিও পাঁরচালনা 
করতেন। শীবলাতষাতী সন্্যাসীর চিঠি' 'রক্ষানৃত' 'সমাজতত্্' 'পাল- 
পারণ' এবং “আমার ভারত-উদ্ধার' ঠার রচনার উল্লেখযোগা নিদর্শন । 
ইংরেজ সরকারকে সমালোচনা ক'রে ব্রপ্গবান্ধব “সন্ধা পণিকায় কিনতু 
বাঙ্গ-প্রবন্ধ 'লিখোছলেন । 'করালী' ছদ্পনামেও তার এই জাতীয় রচনার 
সন্ধান পাওয়া যায় । এই নামে প্রকাশিত ঠার একটি দুশ্প্রাপা বাঙ্গসঙ্গীত 
এই গ্রন্থে সংকালিত হয়েছে । 


রবীজ্রলাথ ঠাকুর [ ১৮৬৯--১৯৪১ ]- হাস্যরসের যে একটা নির্মল শুদ্র বৃপ 
আছে এবং গভীর ভাবের বিষয়ের সঙ্গেও যে তার সম্পর্ক থাকতে পারে 
বাংলা সাহত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই তার প্রথম সার্থক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এ-কথ রবীন্দ্রনাথই বলেছেন । কিস্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাসোর 
এই রসমূলা যে ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যময় স্বীকাঁতি পেয়েছে প্রাকৃ-রবীন্্ 
বাংল। সাহিতো তার কোন পাঁরচয় নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রধানত 
হাস্টরসের লেখক ছিলেন না। কবিতা ছড়া গল্প উপন্যাস নাটক 
প্রবন্ধব-_সব লেখাতেই নানা ধরনের হাসারস তান নানাভাবে পারবেশন 
করে গেছেন । আর গদো-পদে যেগুল তার বিশুদ্ধ হাস্যরসের লেখা, 
যেমন-_-'গোড়ায় গলদ' 'বৈকুষ্ঠের খাতা 'হাস। কোতুক' 'ব্ঙ্গকৌতুক' 'সে' 
'পাল্পসম্প' খাপছাড়।' ছিড়ার ছবি' 'প্রহাসনী' এবং 'ছড়া'- সেগুলিতে 
রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস সৃষ্টিতে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । এ-সব 
লেখায় স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গও যথেষ্ট আছে-বিশেষ ক'রে প্রথম দিকের 
লেখাগ্ুঁলিতে । 'ক্পনা'-র ধুগ পর্যন্ত এই ব্যঙ্গের চেহারাট। ছিল বর্শার 
শাণত ফলার মতে! । পরবর্তীকালে এমন তীক্ষ বাঙ্গ-কাবিতা রবীন্দ্রনাথ 
আর লেখেন নি। এক সময় আর্ধতের গর্বে বুক ভরে ভ্রান্ত জাতীয়তা- 
বোধের আশ্রয্ধে যারা নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল, যারা প্রচার করেছিল 
পাশ্চাত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোনে। নতুন কথা নেই--আমাদের পূর্বপুরুষ 
আর্ধরা নাক সে-সব কথা অনেক আগেই বলে গেছেন, অজ্ঞান আর 
আলস্যকে আকড়ে ধরে যারা দেশের উন্নাতি আনতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ 
'মানসী'-র 'ভিনাটি এবং 'কস্পনা'-র একাটি কাবিতায় তাগের উপর সাংঘাতিক 


০০ একনেক ন্লারানি 


৬ “চার অধ্যায় 2 ১ম সংস্করণের ভীমিকা | 


৮ বাঙ্গকাঁবতা ও গানে শ্বাদেশিকতা 


বাঙ্গান্র প্রয়োগ করেছেন । সেই চারটি কবিতাই এখানে সংকলিত 
হয়েছে । 


বিজয়চজ্য মন্ভুমজার [ ১৮৬১-১৯৪২ 1--বিজয়চন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
সমবয়সী অনুরাগীদের মধো অন্যতম ওকালতি ছেড়ে জীবনের শেষের 
দিকে কপকাতা বিশ্ববিদালয়ের অধ্যাপক হন 1 অধ্যাপনার বিষয় ছিল 
ভাষা-বজ্ঞান ও নৃহত্ব। কিন্তু সাহিতা-্রষ্ণ। হিসাবেও বিজয়চন্দ্রের 
একটি বিশিষ্ট পাঁরচয় আছে-বিশেষ করে কাঁব 'হসাবে । অধ্যাপনার 
বিধয় দুটির নিরসতার সে-পরি5য় হারিয়ে যায় নি। 'বঙ্গদর্শন' 
( নবপর্যায় ). 'জরতী', 'নবাভারত', প্রবাসী", 'বঙ্গবাণী' প্রভাতি পান্ুকায় 
বিজয়চন্ছ্রের বু রচনা প্রকাশিত হয়েছে । তিনিই ছিলেন 'বঙ্গবাণী-র 
সম্পাদক । ঠার সাতখানি কাবগ্রক্ের মধ্যে ফুলশর' (১৯০৪ খীঃ ) 
'ঘজ্ঞভন্ম' (১১০৪ খ্রীঃ) এবং 'হেঁয়ালী' (১৯১৫ খীঃ ) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ। ৷ বিয়চন্দ্রের কয়েকাঁট সুন্দর দেশাত্মবোধক বাঙ্গকাঁবত। 
আছে । সব কাট কাবতাই ঘ্দেশী আন্দোলনের সময় লেখা । ডার 
এই ধরনের যে গুটি কাবহা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেগুলির 
মধে। চারটি সে-সময়ের 'নবাভারত' ও 'প্রবাসা'-র পৃষ্ঠ থেকে সংগৃহীত 
-কাঁবর কোনে কাবাগ্রন্থে নেই । 


দ্বিজেজালাল রায় | ১৮৬৩--১১১৩ )--দ্বিজেক্খলালের খ্যাতি কবি হিসাবে 
নয়, নাটাকার হিসাবে । প্রকৃতই কাব্ক্ষেত্রে তিনি উচ্চমানের কৃতি 
অর্জন করতে পারেন নি। অথচ আজ আমাদের কাছে তার নাটকের 
আবেদন কিন্তুটা কমে গেলেও বাঙ্গকাঁবতা ও হাসির গানগুলির আবেদন 
একটুও কমে নি। হাসারসের শ্রষ্চী হিসাবে দ্বিজেন্দলালের সমকক্ষ 
সোঁদন আর কেউ ছিলেন না। শুধু 'তাই নয়, বন্তব্য অনুযায়ী বাঙ্গ- 
কাঁবতার ভাষা ও ছন্দের নতুন রূপ দেবার চেষ্টায় তিনি ষে সার্থকত। 
অর্জন করোছিলেন সে পারিচয়ও সে দিন আর কারো রচনায় পাওয়। যায় 
নি। তবে কোনো কোনে কবিতায় কাবর ক্ষোভ এত উগ্র এবং আঘাত 
এত তীর হয়ে উঠেছে যে সে-সব ক্ষেত্রে হাসারস দানাবাধার অবকাশ পায় 
[ন। 'দ্বজেন্রলালের লেখায় হাসারস সবরুই বাঙ্গাশ্রয়ী নয় । নিছক 
কৌতুক বা হাসির কবিতাও 'তাঁন লিখেছেন । অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি ও 
সাহেবিয়ানা, সমাজের নুটি-বিচ্যুতি, আর্ধত্ের অর্থহীন অহংকার, ইংরেজ 


কাব ও গাঁতিকারদের প্রসঙ্গে দু-্চার কথা ৯ 


শাসকদের স্বার্থপরতা ও অত্যাচার, ভণ্ড রাজনৈতিক নেতার স্থর্প--এই-সব 
বিষয়ে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি দেশাজ্মবোধক বাঙ্গকবিতা ও গান 
সে-সময় খুব জনাপ্রয় হয়েছিল । সেগুলি আছে তার “আষাট়ে' ( ১৩০৫ 
বঙ্গাব্দ ), 'হাসির গান' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ ), 'সন্দ্র (১৩০৯ বঙ্গাদ ) এবং 
'আলেখ্য' (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে । এগুলর মধ্যে 'হাসির গান' ছাড়া 
অন্যগুলি কবিতার বই । "হাসির গান'-এর গানগুলিও আকৃতি-প্রকাতির 
দক থেকে কাবতা । “আষাঢ়ে' এবং "হাসির গান' বিশেষ করে এই 
দু'টি বইতে বাঙ্গ-কৌতুক রচনার ঝাপারে "দ্বজেজ্জুলালের অসাধারণ দক্ষতার 
পরিচয় আছে । 


ধকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।১৮৬৩--১৯৪১৯1--এক সময় কান সাহাতাক- 
দের কাছে 'দাদামশায়' নামে সুপাঁরচিভ কেদারনাথ গদ্য-লেখক হিসাবেই 
পাঠক'সমাজে খ্াতিলাভ করেছেন। বিশেষ করে হাস/রসাত্মুক গল্প ও 
উপন্যাস রচনায় তিনি যথেষ্ট কাতিহের আধকারী । এ ছাড়। চান দেশে 
কয়েক বছর অবস্থানের আঁভজ্ঞতা 'নয়ে লিখেছিলেন 'চীন যাত্রী' ভ্রমণ 
কাহনী, একটি নাটক এবং স্মীতিকথা । কিল্তু এক সময় কেদারনাথও যে 
কিছু সু'দর হাসির কবিতা লিখেছিলেন সে-কথা আজ আমর! প্রায় 
অনেকেই ভুলে গিয়েছি । ঠার এই ধরনের প্রথম কবিতার বই 'কার্শীর 
[কাঁঞ্চিং ( ১৯৩২২ বঙ্গাব্দ ) কাশী প্রবাসকালে লেখা । এট 'নান্দ শর্মা" 
ছদ্নামে প্রকাশিত হয় । কেদারনাথের গ্বনামে প্রকাশিত হাসির কবিতার 
অপর বইটির নাম 'উড়ো খৈ' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ )। উৎসগ-পত্রে লেখা 
আছে--'গোবন্দায় নম£' | গ্রন্থটির সৃচনায় কাঁবর বস্তবা থেকে জান। যায় 
কবিতাগুলি-- “বাইশ বছর পৃবের লেখা”, অর্থাৎ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের মধো 
কোনে। সময়ে । সুতরাং 'কাশীর শকাণ্ং প্রকাশত হবার আগেই 
'উড়ে। খৈ-এর কবি হারল লেখা হয়েছিল ৷ শ্রনে রাখা দরকার স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে সে-সময় যেমন দেশাম্মববোধের একট সাক্তয় বলিষ্ঠ রূপ 
গড়ে উঠেছিল তেমান ভগ্ডাম ভ্রাম্ত আর আদর্শহীনতার উদাহরণও কম 
হিল না। উড়ে খৈ-এর কয়েকটি বাঙ্গকবিতায় কেদারনাথ দেশের 
স্বার্থপর বিলাসী অলস ও ভগদের ওপর কাঁঠন আঘাত হেনেছেন । 


রজনীকান্ত সেন-_] ১৮৬৫-১৯১০ 1--ভস্তিমূলক ও গ্ছদেশী গানের রচয়িতা 
হিসাবে রজনীকান্ত বিশেষভাবে পরিচিত । এর দেশাত্মবোধক গান- 


৮. 


বাঙ্গকবিত। ও গানে শ্বাদোশিকত। 


গুলি এক সময় খুব জনীপ্রয় হয়েছিল । হাঁসির গানও তিনি কিনতু 
লিখেছিলেন । এ ব্যাপারে তার ওপর যে বিজেন্্রলালের যথেষ্ট 
প্রভাব পড়েছিল সে-কথ অস্বীকার করা যায় না। রজনীকান্তের 'বাণী' 
(৯৯১০২ খ্রীঃ) এবং 'কল্যাণী' (১৯০৫ খ্রীঃ) গ্রন্থ দুটিতে করেকাঁট 
সুন্দর দেশাম্মবোধক বাঙ্গসঙ্গীত আছে । স্বদেশী যুগে লেখা এই গান- 
গুলিতে রজনীকান্ত দেশবাসীর বিজাতীয় আচার-আচরণ ও ভাবাবলাস 
এবং দেশাঝবোধের প্রত মর্মাস্তিক অবজ্জার মনোভাবকে তীক্ষ বাঙ্গের 
আঘাতে আহত করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় রঞ্জনীকান্তের কতকগুলি 
দেশাখবোধক গান ইংরেজ সরকার কর্তৃক সে-যুগে গাওয়া নিষিদ্ধ 
হয়েছিল ; সেগুলির মধো 'বঙ্গবিভাগ' বিচার 'মাভৈঃ হুকুম প্রভৃতি 
গান উল্লেখযোগ্য । 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৬৮-১৯২৯ 1-খ্যাতিমান শিক্ষারতী এবং 


সমালোচক লাঁলতকুমার প্রধানত প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
করোছলেন। সীরয়াস্‌্কে সরস করে প্রকাশ করার ব্যাপারে তার 
অসাধারণ দক্ষতা ছিল । 'ফোয়ার।' 'পাগল৷ ঝোরা' ইত্যাঁদ বইগুলিতে 
তার এ-ক্ষমতার যথেষ্ট নিদর্শন আছে । কিন্তু কবিতা বা গান ললিত 
কুমার বিশেষ লিখেছেন বলে জান যায় না। তবে লিখতে যে 
পারতেন তার একটি প্রমাণ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে-ঘ্বদেশী আন্দোলনের 
সময় লেখা একটি বাঙ্গসঙ্গীত, 'ভারতী' পান্রুকার পৃষ্ঠ থেকে সংগৃহীত । 


মুকুন্দ দাস | ১৮৭৮-১১৩৪ 1--স্দেশী যুগে মুকুন্দ দাসের গানগুলিও 


অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । এ'র পিতৃদন্ত নাম ঘজ্ঞেশ্বর দে 
বা 'যজ্ঞা'। জন্ম বিক্রমপূরে হলেও থাকতেন বারশালে । মুকুন্দ দাস 
মহাত্মা! আশ্বনীকুমারের বিশেষ প্লেহের পাত্ত ছিলেন : শুধু গান নয়, 
যাঠ্াভিনয়ের মধ দিয়েও তান দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্ববোধ জাগানোর 
চেষ্টা করতেন । 'মাতৃপ্জ।' যাল্াভিনয় লিখে ইনি আড়াই বছর 
হাজত-বাস করেন । বাঙ্গসঙ্গীতগুলির মধ্যে দিয়ে মুকুন্দদাস দেশবাসীর 
দুবলতা জড়ত। ও কাপুবুষতাকে কঠিন আঘাত হেনেছেন। 


শরগুচজ্ঞ পণ্ডিত [ ১৮৮১-১৯৬৮ ]-দাদাঠাকুর' নামে ইনি দেশের 


সবন্তরের মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এবং বয়স, শ্রেণী, অবস্থা 


কাঁব ও গাঁতিকারদের প্রসঙ্গে দুশ্চার কথা ৯১ 


ও ধর্মীনবিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা-ভালোবাস৷ পেয়েছিলেন জ্বভাব- 
চার, বেশ-ভূষা, কাজ-কর্ম, বিদ্যাবৃদ্ধি সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন 
এক অসাধারণ অতুলনীয় ব্যন্তিত্বের আঁধিকারী । খাল পা, খালি গা. 
কখনো-বা গায়ে একটা চাদর আর পরনে হাটু পর্যন্ত ধুতি--এই চেহারাতেই 
চিরকাল তাকে সবাই দেখেছে, সাধারণ গ্রামবাসী থেকে ইংরেজ সরকারের 
বড় বড় কতাব্স্তত পর্যন্ত । হাসির গান শুনিয়ে জণদরেল পুলিশ 
আফসারদের মু করতেন অথচ তার কাছেই স্বদেশী বিপ্লবীরা পেতেন 
[নিশ্চিন্ত আশ্রয় । বিদ্রোহী কাব কাজী নজরুল দাদাঠাকুরকে অসাধারণ 
শ্রদ্ধা করতেন । এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তার “চন্দ্রবিন্দু গানের বইটি 
( নজরুলের অন্য কয়েকখানি বইয়ের ফতো৷ এাঁটকেও ইংরেজ সরকার 
বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ) দাদাঠাকুরকে উৎসর্গ করে লিখোছলেন--“হে 
হাঁসর অবতার, / লহ গো চরণে ভান্ত-প্রণত কবির নমস্কার 1” বহু 
হাসির কবিতা ও গান দাদাঠাকুর রচনা করে গেছেন । সমসাময়িক 
ঘটন৷ নিয়ে মুখে সুখে ব্ঙ্গকাঁবতা বা গান রচনার বিস্ময়কর ক্ষমতা 
"ছল তার । দাদাঠাকুরের লেখা ছাপা হত তার নজের পান্রকা 
শবদৃষক'-এ এবং “বজলী' 'আত্মশন্তি' প্রতীতি সেকালের অন্যান্য বিখ্যাত 
পত্রিকায় । তিনি সুন্দর রাজনোতিক ব্যঙ্গ-কাঁবতা৷ ও গানও অনেকগুলি 
লিখেছেন । সেগুলি এখনো পুরানে। পন্লিকার পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে আছে। 


সত্যেআনাথ দত্ত | ১৮৮২-১৯২২ 1-এক সময় কাবো নীতির প্রস্থ তুলে 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে আকরুমণ করোছিলেন। অন্যান্য রবীন্দর- 
ভন্তু লেখকদের সঙ্গে সত্যন্্রনাথৎও তখন দ্বিজেন্্রলালের বন্তবোর তাঁর 
প্রতবাদ করেন । তার 'মরাল ও পেচক' বাঙ্গকবিতাটি এই সময়েই 
'মানসী' পন্রিকায় প্রকাশিক হয়! তারপর সতোন্দনাথ অনেক বাঙ্গ- 
কাঁবতা লিখেছেন । এই ধরনের কাঁবভায় তিনি অনেক ক্ষে2্রে 
'নবকুমার কবিরক্ক' ছদ্মনাম বাবহার করেছেন । বিশুদ্ধ হাস/রসের 
কাতার চেয়ে বাঙ্গকৃবিতাই ঠার কলম থেকে বোশি বৌরয়েছে । এৰং 
সেগুলর বেশির ভাগই তীক্ষ বিদ্রুপের এক-একটি তৃণীর। কাঁবর 
স্বদেশাচন্তা ও ছদেশপ্রীতির পরিচয় তার অনেক রচনাতেই অত্যন্ত 
বাঁলষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন । স্বদেশীযুগের নানা প্রসঙ্গ তখর 
অনেক কাঁবিতারই উপাদান । দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতাও সতোন্দ্রনাথ 
কয়েকটি লিখেছেন । বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ, জাতীয় দুবলতা, চরকার কথা, 


১৯ বাঙ্গকবিতা ও গানে শ্বাদোশিকতা। 


গান্ধীজী প্রশন্তি--সবই ঠার কাবতায় আছে । কাঁবর জীবংকালে তপর 
হাঁসির কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়_'হসস্তিকা' (১৯১৭ ঘীঃ) । 
তবে সমসামায়ক রাজনোতিক ঘটনা নিয়ে লেখা ঠার বাঙ্গকাবতাগুল 
এতে নেই । দু একটি আছে তার মুত্ার পর প্রকাশিত 'বেলা শেষের 
গান' [১৯২৩ খীঃ ) এবং "বদায় আরাতি' (১১২৪ খীঃ ) কাবাগ্রন্থে । 


সন্ভীশচজ্জ ঘটক [ ১৮৮৫-১১৩২ 1 সতোন্্রনাথের সমসাময়িক লেখক 
সতীশচদ্ও গদো ও পদে হাসারস সৃষ্টির বঝাপারে দক্ষতার পরিচয় 
রেখে গেছেন । হবে এর রচনায় দ্বিজেন্্রলালের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং 
লেখক পঞ্ঞানে ভণকে অনুসরণ করেছেন । সে-সময় প্যারাড-লেখক 
হিসাবে সতীশচন্দের সুনাম ছিল । এর প্রথম বই 'রঙ্গ ও বাঙ্গ' 
(১১১৫ খ্রীঃ) হাস্যরসাখক গদ। ও পদ্য রচনার সংগ্রহ । সরীশচন্দের 
আবে। পুখানি হাঁসির কাঁবতার বই আছে--ঝলক' ও 'লালকাগুঙ্ছ' । 
এ-ছাড়া খর কয়েকটি ছোটগল্পের বই ও নাটক প্রহসনও আছে । 


বনবিছারা মুখোপাধ্যায় 1১৮৮৬-১৯৬৫-বাংলা বঙ্গসাহতোর ক্ষেত্র 
বনাবহারীর অবদানের যথার্থ মূলা বিচার এখনো হয় নি। হওয়া উচিত । 
ন। হলে এমন একজন অসাধারণ মানুষের পরিচয় হারিয়ে যাবে বাংলা 
বাগসাহতাকে যিনি বিশেষভাবে ধদ্ধিমান করে গেছেন । এ-বাপারে 
প্রথম আমাদের দুষ্ট আকর্ষণ করেন শ্রদ্ধাষ্পদ্‌ স্বর্গত পাঁরমল গোস্বামী । 
ঠার 'স্মাতিচারণ'-এ এবং ১৩৭৩ বঙ্গের সাহিতা সংখা। 'দেশ-এ তিনি 
বনাবহারার জীবন ও স্বভাবের বাভশ্র দিক এবং বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যের 
ক্ষেঠে তার অবদান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । বনাবহারী 
পেশায় ছিলেন ডান্তার । বিখ্যাত সাহাতাক ডান্তার বলাইটাদ মুখো- 
পাধায়ের ('বনফুল') গুরু । ভার স্বভাব-চারিত্রে ছিল অতুলনীয় বালষ্ঠত৷ 
এবং ম্বাতত্্র । আর ঠার সমস্ত সততায় মিশে ছিল সুতীক্ষ বাঙ্গবোধ । 
পাঁরমলবাধু লিখেছেন-"এক এক সময় তাঁর প্রথর বাঙ্গ যেন তড়িংগতি 
সাপের মতে। তাঁর সমগ্র দেহে একে বেকে খেলে বেড়াত, কাছে থাকতে 
ভয় হত! কিন্তু পরক্ষণেই মধুর হাসিতে সকল ভয় দূর করতেন ।” 
(দ্রবা-দেশ, সাহিতা-সংখা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) । অথচ বনাবহারীর এই 
প্রথর বাক্বোধ কখনে। কোনো বান্তুমানুষকে আঘাত করে নি। কারণ 
তাঁর বাঙ্গাক্্রগুলির মুখ ফেরানে। থাকতো সমাজে ও জাতির জীবনে জমে- 


কাব ও গীতিকারদের প্রসঙ্গে দু-চার কথা ১৩, 


ওঠ যগ্ডাম ভণ্ডামি ন্যাকাম ও নোংরামির দিকে । '“দমাচক', 'যোগত্রহ্ট', 
শসরাজির পেয়ালা' এসব গদ্গারচনা ছাড়া বনাবহারী লিখেছিলেন অনেক 
বাঙ্গকাবতা । ভারতবর্, 'বঙ্গবাখী' “বাচন্রা' প্রীতি পরিকায় সেগুলি 
ছাপা হয়োছিল। কবিতাগুলির সঙ্গে থাকতো৷ তাঁর নিজেরই আক? 
অপর বাঙ্গচিত । শুধু লেখায় নয় রেখাতেও তাঁর ব্ঙ্গবোধ ছিল সমান 
ধারালো । এ-সম্পর্কে পারমলবাবুর মস্তব্যই উদ্ধার কাঁর--“তাঁনি কৌতুক 
সৃষ্টিতে হাসানোর চেষ্টা করেন নি, বাঙ্গ সৃষ্টি করে ভাবাতে ও কাদাতে 
চেষ্টা করেছেন । তাঁর আক৷ কার্টুন ছাঁব যাঁদ কেউ দেখে থাকেন ৩বে 
এ-ব্যাপারেও তিনি যে আদ্বিতীয় ছিলেন তা বোঝা যাবে ।” (দ্রঃ দেশ, 
সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) । 'বেপরোয়।' নামে একাট পান্রকার 
(১৯২৩ খ্রীঃ) তিনিই ছিলেন কেন্দ্রশন্ত ও প্রধান লেখক । সম্পাদনা 
করতেন 'বেপরোয়া দল'-এর অন্যতম বিষুগ্চরণ ভট্টাচার্য । এই গ্রন্থে 
তাঁর যে িনাট বাঙ্গকবিতা ছাপা হল সেগুলি পুরানে৷ 'ভারতব্ধ' "এর 


পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত । 


ফতীজ্দনাথ সেনগুপ্ত [ ১৮৮৭-১৯৫৪ 1-_ রবীন্দ্রনাথের পরে যারা বাংলা 
কাঁবতায় নতুন জীবনভারনা ও কাব্যাচস্তার বৈশিষ্টা ফুটিয়ে তোলেন 
যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধো অনাতম । তাঁর অনুভীতর রাজ্জে অনেকট। 
জায়গ। জুড়ে আছে দুঃখবাদ । এন্দুরখবাদ কোনো নেগেটিভ মনোধর্ম 
নয়, কারণ এর অন্তরে আছে বাঁলষ্ঠ ও সুস্থ জীবনকামন। । হাসারস এই 
কারণেই তাঁকে বিশেষ লুক করতে পারে নি! কিন্তু যন্ত্রণাময় বাস্তব 
অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সৃক্ষা বাঙ্গবোধ । এই বোধকে 
[তন কাবতার মধো মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়েছেন । দেশপ্রেমের নামে 


ভগ্াম এবং দেশের অবস্থা নিয়ে লেখা যতীন্দ্রনাথের দুটি সার্থক বাঙ্গ- 
কাঁবতা এই গ্রন্থে সংকালত হয়েছে । 


হেষেক্দ্ কুমার রায় ! ১৮৮৮-১৯৬৩ 1--শেষের দিকে হেমেন্দ্রকুমার শিশু- 
সাহাত্যিক 'হসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও এর গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের 
সংখ্যাও কম নয় । প্রবন্ধ, গান এবং কবিতাও ইনি কিছু লিখেছেন । এ'র 
কয়েকটি কাঁবতায় ভাব ও ভাষাগত যে বলিষ্ঠতা আছে মনে হয় তা কার্জী 
নজরুলের প্রভাবজাত । নজরুলের প্রথম কাবাগ্রনস্থ 'অগ্লিবীঁপা' প্রকাশিত 
হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আর হেমেন্দ্রকুমারের একমাত্র কবিতার বই 'যৌবনের 


৯৪ 


বাঙ্গকবিত। ও গানে প্বাদোশিকতা 


গান' ছাপা হয় ১৯২৪ প্রীঙ্টান্দে । শান্কের নামে অনাচায় কুসংস্কার আর 
জড়তাকে নজরুলের মতো হেমেন্্কুমারও প্রচ আঘাত হেনেছিলেন। 
কিন্তু এর জনে তান বাঙ্গের সাহাযা বিশেষ নেন নি। তবে সাবে 
মাঝে নিয়েছেন । এবং কবিতার সে-সব অংশে বাঙ্গও অতান্ত তীঁক্। 
'কালাপাহাড়ের উদ্বোধন' এই রকমের একটি কবিতা । 


নলিনীকাস্ত সরকার | জন্ম-১৮৮১ | : দাদাঠাকুরের অনুজপ্রাতিম, বিপ্লবী 


বারীদ্দকুমার ঘোষের ঘানষ্ঠ সহচর শ্রদ্ধেয় নালনীকাস্ত সেকালের 'ভারতী'- 
গোষ্ঠীর অন্তুভুন্তি হলেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল "বজজলী' পরিকার সঙ্গে । 
সে-ধুগের এই বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পরিকাঁটি ধলিষ্ঠ বিপ্লবের আদর্শ 
প্রচার করত । নবীন-প্রবীণ বিধ্যাত-অখাত অনেকেই এই পারিকায় 
[লিখতেন । 'কল্লোল'গোষ্ঠীর অনেকের লেখাগ্ড এতে ছাপা হত। 
সকলের সঙ্গেই নলিনীকান্তের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয় ॥ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও 
1বশেষ ক্লেহ ও সামিধা তিনি লাভ করোছুলেন । নলিনীকান্তের অনেক 
রচনা বিজ্পী'-তে প্রকাশিত হয়েছে । অন্যানা পন্লিকাতেও তিনি 
লিখতেন, এবং এখনো--এই অঞ্টাশী বছর বয়সেও পঠন-পাঠন ও 
সাহিত6 চালিয়ে যাচ্ছেন । দাদাঠাকুরের মতে নলিনীকান্তের জীবনও 
বৈচিতময় এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে হাসির গানের রচয়িতা ও 
গায়ক [হসাবে হীনও এক সময় যথেষ্ট খাতি অর্জন করোছলেন। 
'্রগ্থাস্পদেধু' হাসির অসশ্ুরালে এবং 'দাদাটাকুর' নলিনীকান্তের এই 
তিনথানি গদগ্রস্থের মধে। বিশেষ করে শেষের দুখানিতে তাঁর সুন্দর সরস 
রচনাভাঁঙগর পরিচয় আছে । গান বা কাবতার কোনো সংকলন এখনো 
প্রকাশিত হয় নি। 


যতীজ্ প্রসাদ ভট্টাচার্য | জন্ম-১৮১০ 1-_-এখনকার বাগালী পাঠকদের কাছে 


সুপারচিত না হলেও কাঁব হিসাবে যতীন্দপ্রসাদের খ্যাতি আছে । ১৯৬৩ 
খ্রী্টাজে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনটি সম্পাদনা ক'রে ডঃ আশুতোষ 
ভ্রাচার্য মহাশয় বাঙালী পাটকদের সামনে কবিকে আবার নতুন করে 
উপাস্থিত করেছেন । কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের 
সগ্যোর্র হলেও বতী্প্রসাদের কাবারচনায় স্বকীয়তার পরিচয় আছে-- 
বিশেষ করে হাস্যরস সুষ্টতে ; এবং দেশাত্মবোধক হাসির রচনাও তাঁর 
অনেক আছে । প্যারাড বা লালিকা রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কাতিত্ব 


কাব ও গাঁতিকারদের প্রসঙ্গে দুন্চার কথা ১৫ 


দেখিয়েছেন । তাঁর লেখা রবীন্্রনাথের কতকগুলি গানের অপ্ব দেশাখ- 
বোধক প্যারাডি এই গ্রন্থে সংকাঁলত হল । প্রসঙ্গত আর একাঁট কথা £ 
রুশ বিপ্লবের মহান নায়ক লেনিনের মৃত্যুর দু মাস পরে 'বঙ্গবাণী' পাকায় 
প্রকাশিত যতীন্দপ্রসাদের 'লোনিন' শীর্ষক দীর্থ কবিতাটি (চৈদ্ন ১৩৩০ 
বঙ্গা্দ ) লেনিন সম্পর্কে বাংলায় প্রথম কবিতা । এটি রচনার জনো 
ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টি থেকে কবি কৌশলে মুন্ত লাভ করেন। 
মনে রাখা দরকার তখনো ভারতের কামউনিস্ট পার্টর জন্ম হয় নি, 
পার্টি গঠনের প্রস্ততি চলছে মান্র এবং ইংরেজদের চোখে লেনিন 'ছিলেন 
»৮৮001011005 30151716৬11 168001.' 

এ-প্র্বস্ত তীন্দ্রনাথের পাচখানি কাব্যগ্রন্থ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার 
সংকলন প্রকাঁশত হয়েছে--মর্সগাথা' (১৯১৪ খ্রীঃ), হাসির হল্লা। 
(১৯২৩ খ্রীঃ, 'ছায়াপথ' (১৯২৫ খ্রীঃ), 'রামধনু' (১৯২৬ খ্রীঃ), নভোরেণ্‌' 
(১৯২৭ ঘীঃ) এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৩ খ্রীঃ) । 'হাঁসর হল্লা'-র দুটি 
অংশ-_রঙ-ইজিত' ও 'ব্জসঙ্গীত' । এই গ্রন্থের কোনো কোনো রচনায় 
বঙ্গের আঘাত চাবুকের মতে। মনে হয়। 


কাজী নজরুল ইসলাম [ জন্ম-১৮৯৯ 1-_নজনুলকে আমরা বাংলা 
সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কাঁব' আখা। 'দিয়োছি। কিন্তু ঠার বিদ্রোহ কার 
বিরুদ্ধে ১ কাব নিজেই উত্তর দিয়েছেন--“শৃধু রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ 
করি নাই- সমাজের, জাতির. দেশের বিরুদ্ধে আমার সতা-তরবারির তীর 
আরুমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে 1" ( দুঃ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' )। 
এ-যে কবির মিথ্যা দপ্তোস্ত নয় তার অজস্র প্রমাণ নজরুল সাহতো 
ছঁড়য়ে আছে । এক দিকে ইংরেজ শাসকদের শোষণ ও অত্যাচার 
অপরদিকে স্বজাতির ভগ্ডাম, অনাচার, মোহ ও স্বার্থবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কবি 
তার লেখনীকে সত্যই খড়গের মতো ব্যবহার করেছেন । রাজার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যে তান এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন 
সানন্দে । সাহতা সৃষ্টির অপরাধে বাঙালী কাঁব-সাহাতাকদের মধ্যে 
নঞ্জরুলই প্রথম কবি-রাজবন্দী । সেলের বন্দীদশার চরম দুর্ভোগকে 
অদম্য স্ফতির ঝড়ে উঁড়য়ে দিয়ে জেলের মধোই মুখে-নুখে গান 
বেধেছেন জেল-পরিচালককে বঙ্গ করে। কয়েকখানা বই ইংরেজ 


0 খানিক পিউ উসকানি 


সম্পাদিত ; ভামিক। পৃ--$8)। 


৯৬ 


বাস্গকাঁবতা ও গানে স্বাদেশিকতা 


সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন । কোনো পরোয়া করেন নি। লেখনীও 
নিষ্তেজ হয় নি একটুও । তার দেশাকববোধক কাঁবতা-- বিশেষ করে 
শানগ্ুলি সেদিন তরুণ রঙ্তে আগুন শ্রালিয়ে দিয়েছিল : তার মতো 
রন্তালখায় শোষকের সবনাশ ডাকতে আর কেউ পারেন নি, আর এমন 
গাভীর সহমামিতায় কেউ বাণী দিতে পারেন নি শোধিতের বেগগনাকে । 
নজরুল বাংলা সাহিতে। নিপীড়িত মানবায্মার প্রথম সার্থক কবি। এই 
দক থেকে এবং তশর অসংখা গানের মধো দিয়ে নজরুল বাঙালীর 
কাছে চিরপ্রিয় হয়ে থাকবেন । 

নঙ্বুলের সদানন্দময় প্রকৃতিতে হাঁস ছিল সহজ, স্বতঃস্ফৃ্ত । 
সেহাসি তার রচনার মধোও্ড ছড়িয়ে পড়েছে । এবং এ-কথা বললে 
বোধ হয় ভুল হবে না যে দ্বিজেন্্রলালের পর 'দাদাঠাকুর' ও নজরুলের 
মতো হাসির গান আর কারো লেখনী থেকে পাওয়৷ যায় নি। নজরুলের 
হাসি যখন বাঙ্গের চেহারায় শোষণ অত্যাচার অনাচার ও ভগ্ডামকে 
আঘাত করেছে তখন সেহাসিও কোষমুন্ত ঝকঝকে তলোয়ার | 
প্রবতী ব্যঙ্গকবিদের রচনার সঙ্গে তার রচনার আকৃতি-প্রকতিগত 
পার্থকাও সুস্পষ্ট | 

এই গ্রন্থে নজরুলের যে-কটি বাঙ্গ রচনা সংকালত হয়েছে সেগুলি 
তাঁর "বিষের বার্শী' (১ম সং ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২য় মুদুণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ) 
'ভাঙার গ্ান' (১ম সং ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২য় মুদুণ ১৯৪১ খীঃ ), চন্দ্রবিন্দু 
(১ম সং-১ হয় মুদ্রণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ) এবং 'গীতি-শতদল' (১ম সং 
১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ২য় মুদ্ুণ ১৯৩৬১ বঙ্গাব্দ ) থেকে গ্রহণ করোছি। 


ঈশ্বরচত্জ পপ্ত [ ১৮১২-১৮৫৯ ] 
নীলকন্ত 


[ নীলকর সাহেবদের অত্যাচাকের ঘটনা নয়ে কাঁব পাচটি গান 'লিখোঁছলেন । 
এটি প্রথম গীত। এতে কাঁব মহারাশী ভিকটোরিয়ার যে প্রশান্ত রচন। করেছেন তার 
অস্তরালে প্রচ্ছ্ধ আছে তার গভীর দেশাত্মবোধ এবং তখনকার আন্দোলনকারীদের 
প্রীত তীক্ষ বিদৃপ । 


প্রথম গাঁত 
( কবির সুর ) 
মছড়। 
কোথা রৈলে ম৷ [বক্টোরিয়া, মা গো মা, 
কাতরে কর করুণা । 
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে, 
প্রজারা নহে হষে, সবাই বিমষে । 
এমন সোণার বে, খাষের বধষে, 
কেবল বর্ষে ধাতন। । 
“'আসিয়।" আসিয়া মা গে করুণাময়ী 
করুণাচক্ষে দেখ না ॥ 


নামেতে নীলের কুটি, হতেছে কুটি কুট, 
দুর্খী লোক প্রাণে মারা যায় । 
পেটে খেতে নাহি পায় । 
কূটেল সব সাহেবজাদা,  ধপ: ধপে বাইরে সাদা, 
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, 
পেঁকে। গন্ধ তায় । 
ওমা একে মন্সার ফৌস-ফু'সুনি 
ধুনোর গন্ধ তায় । 
হোলে চোরের কাছে ধর্মকথা 
মর্ম কভু বোঝে না ॥ 


বানকবিত৷ ও গানে প্বাদেশিকতা 
চিক্বেন 


হোলে নীলকয়েরদের অনরি 
মেজেষ্টারি ভার, 
কুইন্‌ মা, মা. মাগো 
হোলো নীলকরেরদের অনরারি 
মেজেঞ্টারি ভার । 
পড়েচে সব পাতর বক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে 
[বচারে রক্ষে নাইকো আর । 
নীলকরের হন্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাষ । 
যত প্রজার সবনাশ । 
কুটিয়াল বিচারকারী লাটিয়াল সরকারী 
বানরের হাতে হোলো কালের খোস্তা, 


লোস্তা জলে চাষ, 
হোলো ডাইনের কোলে ছেলে সোপা, 
চীলের বাসায় মাচ । 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে 
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥ 
ভন্র। 


প্রজা ধোচ্ছে আর সাচ্ছে তার৷ এককালে, 
পিটেতে মাচ্ছে খুব কৌড়া । 

কাটা ঘায়ে লুনের ছিটে, পোড়ার ওপর পোড়া, 
যেন গোদের উপর বিষ ফোড়া ॥ 


চিতেন 


হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকঠা ঘটে সবনাশ । 
কাল সাপ ফি কোন কালে দয়াতে ভেকে পালে 
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥ 


ঈশ্বর গু ১৯ 


বাঙালী তোমার কেন। একথা জানে কেনা? 
হয়োছ চিরকেলে দাস। 
করি শুভ অভিলাষ । 
তুমি মা কম্পতবু আমরা সব পেষা গরু 
শিখিনি শিং বাকানো, 
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ॥ 
যেন রাগ্ডা আমলা তুলে মামলা 
গামল। ভাঙছে না। 
আমর! ভুসি পেলেই খুসি হব 
ঘুঁস খেলে বাচব না ॥ 


জন্তর। 
জমি চুন্‌চে দিন গুণচে, কেবল বন্‌ৃচে বীজ, 
দেহাই না শুনে একাট বার । 
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাদন চমৎকার 
করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥ 


চিতেন 


তোমার সাধের বাংলা হোলো কাংল।. 
সয় না অত্যাচার । 
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মার, 
লাটের দিন খাজনা হয় না আর ॥ 
কাঙালী বাঙালী যত চিরাদন অনুগত, 
জানি নে মন্দ আচরণ, 
পাজি তোমার শ্রীচরণ ৷ 
আমাদের বাইরে কালো, [ভিতরে বড় ভালো, 
মনেতে রাঙা আলো, 
টুকটুকে টুকু সিদুরে বরণ । 
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে স্বপ্নে জান নে, 
কেবল ঈশ্বরের নিকটে কার 
তোমার জয়ের বাসনা ॥ 


['কাবিতা-সংগ্রহ'-ঈশ্বরচ্জ্র গুপ্ত প্রণীত কাঁবতাবলী, বঞ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাঁদত | ] 


২০ বাক্গকবিতা ও গানে গ্বাদেশিকত। 


দুতিক্ষ 
বাউলচাদী সুর 


রাশিপী দেশমল্লার--তাজ আড়-খেমটা | 


( কারতাটিতে তখনকার নবাবঙ্গসম্পরদায়ের উগ্র ইংরেজপ্রীতি এবং অন্ধ অনুকরণ 
প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় বিদূপ করা হয়েছে] 


হয় দুনিয়া ওলট-পালট 

আর কিসে ভাই রক্ষে হবে 
আর কিসে ভাই রক্ষে হবে। 

পোড়া আকালেতে নাকাল করে 
ডামাডোল পড়েছে ভবে। 

আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধোরে 
[ভিন্ষে কোরে বেড়াই সবে। 

হোলে সকল ঘরে [ভক্ষে মাগা। 
কে এখন আর ভক্ষে দেবে। 


যত কালের বুঝে যেন সুবে। 
ইংরাজাঁ কয় বাকা ভাবে । 
ধরে গুরু পুরুত মারে জুঁভে। 


1ভখারা কি ক্র পাবে । 

যাঁদ অনাথ বামুন হাত পেতে চায় 
ঘুঁস ধরে ওঠেন তবে। 

বলে গতর আহে খেটে খেশে 
তোর পেটের ভার কেটা ববে। 

হাদের পেটে হেড়া মেজাজ টেড়া 
তাদের কাছে কেট চাবে, 

বলে জো বাগঙাঁল ডাম্‌, গে! টু হেল 
কাছে এলেই কোৎক। খাবে । 

আম স্বপনে জানিনে বাবা 
অধঃপাতে সবাই যাবে । 

হোয়ে হিদুর ছেলে টণাসের চেলে, 
টোবিল পেতে খান খাবে । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


'এনস। বেদ কোরাপের ভেদ মানেনা 
খেদ করে আর কে বোঝাবে। 


ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে 
জুত। পায়ে দেখতে পাবে । 

হোলে কর্মকাও লওভও 
হিদুয়ানি কিসে রবে। 

যত দুধের শিশু ভোজে ঈশু 
ডুবে মোলো৷ ভবে টবে*। 

আগে মেয়েগুলো [হল ভালো 


ব্রত ধর্ম কোতেো সবে। 

একা “বেথুন”২ এসে শেষ করেছে 
আর কি তাদের তেমন পাবে । 

যত ছু'ড়ীগুলো তুড়ী মেরে 
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 

তখন এ বি শিখে [বাব সেজে 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে 
সাজ সেঁজোতির ব্রত গাবে, 

সব কাট। চামচে ধরবে শেষে 
গাঁড় পেতে আর কি খাবে। 

ও ভাই আর কিছু দন বেচে থাকলে 
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে । 

এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগীও 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে । 

আছে গোটা কত বুড়ো যদিন 
তাঁদন কিছু রক্ষা পাবে । 

ও ভাই তারা মলেই দফা রফা 
এককালে সব ফুরুয়ে যাবে । 

যখন আসবে শমন কোরবে দমন 
কি বোলে তায় বুঝাইবে । 

বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে 
চুরুট ফ:কে স্বর্গে যাবে। 


২২ বাঙ্গকবিতা ও গালে প্রাদেশিকতা 


ঘোর পাপে ভরা হোলো ধরা 
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে । 

তাই নীলকরেরদের মেজেষ্টাঁর 
কেমন কোরে ধর্মে সবে। 

ও ভাই ততাঁদন তো৷ খেতে হবে 
যত দিন এ দেহ রবে, 

এখন কেমন কোরে পেট চালাবে 

মোরে গেলেম ভেবে ভেবে । 

রোজ অঙ্ক প্রহর কষ্ট ভুগে 
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে। 

তায় তেল জোড়ে তে৷ লুপ জোড়ে ন৷ 
কেদে মরি হাহারবে। 

ষে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে 
কেমনে সে শুকনো খাবে। 


[ 'কবিতা-সংগ্রহ'-_বঁঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত । ] 


স্টীক1_-১ ডবের টবে--ডব-+/১1581)001 1001, িরোজিওর সমসামায়ক খ্রীব্টান 

পারি । নব্যবঙ্গসন্প্রদায়ের ইংরেজ-প্রীতির সুযোগ নিয়ে ইনি তখন 
যুবকদের ধ্রীষ্টান করার জন্যে উঠে পড়ে লেগোঁছলেন । 

২ বেধুন-বড়লাটের তদানীস্তন আইনসচব জন এলিয়ট 'ড্রি্কওয়াটার বেখুন 
স্বেধুন স্কুলের অন্যতম প্রতিষঠাত। ( বেধুন কলেজাটি পরে হয়েছে )। 

৩ বগী--38889--হালকা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি । 

৪ 'রশড়ের বিয়ের হুকুম বে বিধবা -বিবাহের হুকুম অর্থাং জাইন । ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের একাস্তক চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন পাস হয় । 


অনোনমোহন বন [ ১৮৩১--১৯৬২ ] 


ভিক্টোরিয়া-গাতি 
( বাউলের সুর ) 


কোথায় মা ভিক্রোরিয়া, দেখ আসিয়া, 
ইত্ডিয়। তোর চলছে কেমন ! 


( অস্তরা ) 


ছিল মা সুখের রাজা, ধর৷ প্জ্য, 
আধধাম এই ভারত-ভুবন । 

বাণজ্য ধন এরশ্বর্য, শোর্ধ-বী 
আশ্চর্য সব ছিল তখন ! ১ 


তার পরে জোর প্রভুত্ব, ঘোর দোরাত্ম, 
সতা বটে কর্ডো ষবন ; 
কিন্তু মা এমন ক'রে অল্নের তরে 
কাদতো। না লোক এখন যেমন ! ২। 
সে দায়ে ঠেকতো৷। তারা, ধনী যারা- 
আমীর ওম্রা জমীদারগণ ; 
যারা মা সাধারণ লোক, পেতে না শোক, 
. সুখে কাটতে। তাদের জীবন । ৩। 
মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ চিন্তাশূনা-_ 
ধান/পূর্ণ থান্তো ভবন ; 
কে কখন রাজত্ব পায়, তাদের কি দায়-- 
হলেই হল উদর প্রণ ! ৪। 
কর্তো যে লড়াই ঝগড়া, রাজা রাজড়া, 
রাজ্য নিয়ে হিদু যবন ; 
না হ'লে ফসল নষ্ চাষের কষ্ট 
তাদেক্স তাতে দায় কি এমন! &। 


খ্৪ 


বাঙগককিতা ও গানে প্াদেশিকতা 


জান্তো না উকীল মোক্তার, জজ ব্যারিষ্টার, 
আইন কানুন রসুন সমন ; 
ছিল না ছল্‌ চাতুরী জুয়াছুরী, 
পাজুশর ফোর্জর এমন! ৬। 
প্র্বাণ লোক গায়ে গায়ে পণ্ঠাৎ হ'য়ে 
বিচার'দও কর্তো ধারণ ; 
নিখর্চায় ধরে বসে অনায়াসে, 
[িটিতো বিবাদ মনের মতন! ৭। 
এখন এই পোড়া দেশে কপাল দোষে 
হয়েছে সব উল্টো ঘটন -_ 
ছারপোকার বিয়েন মতন নাতা-নৃতন 
আইনে দেশ হয় জ্বালাতন ! ৮। 
জেলাতে রন্‌ মাজিষ্টর, ইনস্পেক্র, 
পুঁজিশের চর সাক্ষাৎ শরমন, 
জোরে কেউ হাইটি তৃল্লে, গানটি ধর্লে, 
ঢোলটি পিটলেও করে বন্ধন! ৯। 
পেনালকোড কথায় কথায় বেত লাগায় গায়, 
ঘানি টানায় গরুর মতন, 
বংশ-মান যার মা যেমন. জন্মের মতন 
দাগ চড়ে তায়-হয় না মোচন! ১০7 
দেওয়ানি বিচার বিক্রী পেতে 'ডিক্রী 
খরচাতেই খায় সবস্থ ধন! 
আবার তায় রাক্ষস আমলা, বাধলে মামলা, 
সামলানো ভার ভিটে আপন! ১১৯। 
তাই বাল সোণার দেশে শাসন দোষে 
ধনে মানে প্রজার মরণ 
একে তো রোগে জরা- টাকে মরা 
মামলায় সারা সার জীবন ! ১২1 
দেশে নাই লাঠাঙ্গাঠি কাটাকাঁট 
চোর-ডাকাতি আগের মতন ; 
শাসক জাত করেন গব-“তঠারা সভা” 1 
ভবু পৰ কেন এমন ১ ১৯৩। 


মনোমোহন বসু ও 


বলতে মা শঙ্কা করে--পাছে ধ'রে 

জেলে পোরে চোরের মতন ! 
[কন্তু মা তোরে ভিন্ন কারে অনা 

বলবে মোদের হিদের বেদন 5 ১৪1 
দিশী লুট+ গেছে উঠে সতা৷ বটে, 

তার বদলে ইংলশ ফ্যাসন্-_ 
অসাড়ে জেশকের মতন রন্ত শোষণ, 

বালাতি লুট চলছে এখন ! ১৫। 
দিশী লুট চলতো যখন ভুঙ্গতো তখন 

বড় জোর তায় বাছ। কজন : 
বিলাতি জালের কাটি, কাংল। পুশ 

সব বাধে-নাই কারোর মোচন ! ১৬। 
প্রধান লুট দমকা কলে5-_ যারে বলে 

“হোম্চার্জ'* আর “কাণ্টবিউসন্‌ 1৮৭ 
তা ছাড়া যোজন-যোড়। লম্বা তোড়া 

সাহেব পাড়ার পেন্সন বেতন ! ১৭ 
ম্যাণ্েষ্টার় ধর্লো আবদার কাপড় সৃতার 

[ডউাট আমন হয় রেমিসন্‌ ! 
তাদের পেট পুরিয়ে তখন দেখছি এখন 

আয়-করের দায় মোদের মরণ 1! ১৮। 
দুঃখী লোক নীল দাদনে জোর বাধনে, 

ঘোর রোদনে কাটছে জীবন ! 
খাটছে মা, চা'র বাগানে আকুল প্রাণে 

কুলিগণে দাসের মতন ! ১৯। 
ফুরসৎ নাই হাফ: ছাড়তে, ঘাম মুছতে-_ 

প্যায়দা ফেরে পেছন পেছন ; 
আ মরি ঘাড় ঘাড় মার্ছে ছড়ি, 

গরু তাড়ায় রাখাল যেমন ! ২০। 
পাঁচ টাকা মাস মাইনা, তাও পায় না, 

জারমানায় অর্ধহরণ ! 
রোজের যে কাজ নিশানা, অসুর বিন 

কেউ পারে ন৷ মান্ষে তেমন । ২১। 


২৬ 


বাঙকাবিত। ও গানে শ্বাদেশিকতা 


বলতে গা শিউরে ওঠে, ধর্ম ছুটে 

পাঁতির সামনেই পড়ী হরণ ! 
করে এই ভাষণ কাণ্ড তবু যণ্ড 

পায়না দও পাপের মতন! ২২। 
হাকিম তার ফ্রেণড িয়ার-_ হোয়াট ফিয়ার ! 

ডোপ্ট- কেয়ার্‌ ড্যাম নিগারগণ ! 
স্বজাত- পক্ষপাতী বিচারপাতি 

ধমের প্রতি অঙ্ধ-নয়ন । ২৩। 
[ডাঁসসন আগেই ধা-ফলুসো চার্জ_ 

ডস্চার্জ তাই ডিয়ার বুলুজন্‌ 1? 
বাঁদনীর সব ফিরিবি-- - বেয়াদূবী-- 

উপ্টে তাই তার বোঁড় খাটন্‌ ! ২৪? 
ধলো পা'র লাখির চোটে রন্তু ওঠে 

কালো আদি মরে যখন, 
বলে মা পাঁলে ফাটা, চুকোয় ল্যাটা, 

সাক্ষী স্বয়ং সিবিল্‌ সার্জন! ২৫। 
আবার মা. কথায় কথায়, ছুতোয় লতায় 

গুলি চালায় খন তখন- 
নোটভকে পশুজ্জানে গার টানে, 

িলেক প্রাণে হয় না বেদেন।! ২৬ 
বিচারে বহবারভ্ত অশ্ব ডিম্ব, 

দও পেয়ে হাসা-বদন ! 
খুনের প্রুফ: ধুনে ফেলে৯ জুরির কলে, 

য়াকিডেষ্ট হয় নিরূপণ! ২৭। 
নয়তো হয় সাফাই জার-“টেম্পোরারি 

ইন্স্মানিটির ঝেশকে তখন, 
ছিল সে ইন্সেক্সিবল্‌ _ রেসপান্সিবলু 

আইন মতে নয় তো সেজন 1” ২৮৪ 
অপ্ধ এই বিচারে, জামাই-আদরে 

করে তারে ধরে প্রেরণ; 
সরকারী খরচায় রঙ্গে, সেবক সঙ্গে 

দেশে যায় সে রাজার মতন ! ২৯ & 


মলোমোহন খসু তি 


দিন কতক ম্যাড়হাউসে রেখে শেষে 

ছেড়ে দেয় তায় 'দয়ে পেক্ন ! 
এইব্‌পে ক্রীশ্্যান ধর্ম--বিচার-মর্ম-_ 

দয়ার কর্জ হয় সমাপন ! ৩০ 
একচোকো এমন কার্য অনিবাধ 

রাজাময় মা নিতা ঘটন ! 
আর যেমা হয় না সহা, রয় না ধৈর্য 

যে কদর্য হচ্ছে শাসন ! ৩১৯ 1 
পক্ষপাত জবরদান্ত - লঙ্কা নাস্ত- 

মত্ত হস্তির মতন ধরন ! 
মানীর মান খামখেয়ালে, পায়ে দলে-_ 

ধর দেখে পরার মতন ! ৩২! 
এমন যে অসামান্য, দয়া পূর্ণ, 

তোর আটান্ন সালের ঘোষণ,১০ 
জনকত যা মিলে খ'ণ্ডে দিলে-- 

স্জাত-স্বার্থ করতে সাধন ! ৩৩ । 
ভেবো না এই সব কীঁতি কচ্ছে 'নাঁতা 

ছুটলে দলের বিলে কজন ; 
দেখতে পাই তারাই কানাই তারাই বলাই, 

তারাই গোঠে চরায় গোধন ! ৩৪ । 
ধারা তোর প্রধান নায়েব-কতা সাহেব 

কে দেখতে পায় তাদের বদন 2 
কেবল মা, রিপণ ছাড়া তাদের সাড়া 

কখনই মা পাইনি তেমন! ৩৫1 

তাই বাল, রাজ্যের মাথা হয়ে হেথা 

আসেন ধারা করে পালন, 
কৈতে মা তাদের কথা পাই গে ব্যথা, 

মুণ্ড মাথা যেরূপ শাসন ! ৩৬ 
কেবল মা, স্বার্থ পোরা সুখের পায়র। ! 

সখের ফয়রা৯১ তাদের জীবন ! 
কলকাতার নামে ত্যন্ত, পাহাড়-ভল্ত 

প্রজার দুখ আর দেখবেন কখন 1! ৩৭] 


৯৮ বাঙ্গকবিত। ও গানে গ্বাদেশিকত। 


একটু যেই গাঁ ফুটে আম ছুটে 
সবাই জুটে দসিমলে গমন : 
সঙ্গে লোক হাজার হাজার, উদ" বাজার ১২ 
ব্যাপার যেন বাদশার মতন ! ৩৮। 
প্রজাদের রন্ত শুষে রঙ্গ রসে 
ঘোর বলাসে তথায় মগন ! 
এদগে “দে কর দে কর" রব ভয়ঞ্কর 
কন্‌ নিরন্তর কলেকরগণ ! ৩৯। 


অফ্ট মাম কৃষ্ণলীলায়-রসের খেলায় 
[িমলে যেন শ্রীবৃন্দাবন ! 
সঙ্গে সব বিড়ালাক্ষী, ধবলমুখা 
রাসলীলায় মন করেন হরণ ! 8০1 
অপ্ব কুঞ্জকানন বিহার-ভবন- 
মতে যেন ইন্দ্রভুবন : 
বধুয়। বধ সনে মধুপানে 
নিধুবনে মধুর মিলন ! ৪১। 
হর্সুরেস, ক্রিকেট খেলা দনের বেলা 
নাটমন্দিরে নিশিষাপন ! 
ফু'ড়ে এই রংতামাসা, আর কোয়াশ। 
উঠতে পায় না মোদের বেদন ! ৪২। 
উঠলেই বা ক ছাই হবে-কে তা শুনবে 2 
শোনবারই ব৷ ফুর্সং কখন ? 
যদিই ব পান ফুর্সং সকল হজরং ১ ৩ 
রুস-কেরামং*১ দেখেন তখন ! ৪৩ । 
বুস যেন করে হোর্মং১৫ লোক জমায় 
হিমাবত পার আসছে তখন ; 
এই ভাবে সোর সরাবং১৬ জোর জরাবৎ১? 
হয় তরিবং১৮ ফৌজের চালন !* 881 


* গানের রচনাকালে রুস-গোল অত্যন্ত বেশী-_ফৌন্জ চালন৷ পর্যন্ত হইয়াছিল । 
[ 'মনোমোহন-গাঁতাবলী' গ্রন্থের পাদটীক। )1 


মলোমোহন বসু ৯৯ 


যাঁদ্দন এই মহাপ্রন্থান- সিমল।-পয়ান 

সঙ্গে সৌনক-অফিসারগণ, 
তদ্দিন মা, বুসের জন্যে তারা হন্নে 

হাইড্রোফোবির রোগীর মতন ! ৪৫1 
সেই রোগে উঠে ঝেকে থেকে থেকে 

আফগানচ্ছান হয় আক্রমণ ! 
বৈজ্ঞানক সীমানার ভান কান্দাহার চান, 

[হরাট পক্ষেও বিরাট দমন ! 8৫ 
তারা নয় জোর কাগালী ক্ষীণ বাঙালী-_ 

নীচ উমিষাদ কুত্তার মতন ! 
তারা সব বীরের বাচ্ছ।--স্বাধীন সাচ্চা 

হয় না তথায় দস্ত-স্ফটন ! ৪৭। 
কিন্তু মা, সেই হিড়িকে, লাখে লাখে 

ধনে প্রাণে গ্রজার পতন ! 
সেকথা ভাববে বাকেচ গাঁদগে যে 

গরওয়াড আর পান প্রোমোসন্‌ 1৪৮ ॥ 
মাগো আর কহ বলবো, কোন্‌ দিগ ধবো- 

যোঁট তুলবো সেইটই ভীষণ ! 
বাঁণকদল লোলয়ে দলে, ধধা নিলে, 

খা জোগায় অভাগাগণ ! ৪৯ । 
ধর্ম নাই বুঝলেম ধরায় নৈলে কি হায় 

ভক্তের মনন পোড়ায় এমন ! 
আমরা মা শান্ত ন্ট অল্পে তৃষ্ট-- 

অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন ! ৫০9 । 
যার। মা দ্রোহী দুষ্ট, ঘোর অশিষ্ট 

স্পষ্ট দেখার রুষ্ট বদন ; 
করে তায় অসন্তুষ্ট দতে কষ্ট 

সাহস পায় না শাসকের মন ! ৫৬১7 
তোরে মা ভোগ! দিয়ে শুনায় গিয়ে, 

“রেলওয়ে আর শান্তন্থাপন ! 
বিদ্যালয় কলকারখান। ব্যবসা নানা 

তাইতে ভারত স্বর্গের মতল 1” ৫৯ & 


৩9 বাজকবিত। ও গানে গ্বাদেশিকতা 


“ভারতের খুব উদ্নতি 1-- খই ভারতী 
মিতি নাতি করায় প্রবণ ; 
কিন্তু সেই কলকারখানার কে মাঁলিকদার 2 
তাই কেন মা কনা স্মরণ ! ৫৩। 
পঙ্গপাল শ্বেতপূরুষে হেথায এসে 
গ্রাসে দেশের সকল সার ধন ; 
প'ড়ে রয় যে খোসা ভুঁষ--আগড়া ১৯ ঘাস 
তাই খেয়ে রয় মোদের জীবন ! ৫৪1 
হয় কিনয় লতা কথা এসে হেথ। 
একবার করু ম। নিজে দর্শন : 
নয় তো কেউ তোর বিশ্বাসী দেখুক আসি 
গুপ্ত ভাবে ক'রে ভ্রমণ 1 ৫৫ । 


“কমিসন্‌্" বসাস্নে মা ! তার কাপে গা !- 
লোক গুলাবার ফাদ কমিসান্‌ ! 
আমরা তোর দুঃখী সন্তান কর্‌ পারন্রাণ, 
অভয় দে মা ধরি চরণ! ৫৬। 


[ 'মনোমোহন-গাঁতাবলী'--১২৯৩ বঙ্গাব্দ ] 


০ লা শা কা হব ১৩৪৪৯ অক ৪৪. বাপ” পিকচার ওরা এগ ভাবনা 


টীকা 


১ লুট--লোকে ঘ৷ যথেচ্ছায় গ্রহণ করে। 

২ দমৃকা--শান্তক্ষয়কারী । 

৩ কল- কৌশল, ফিকির। 

৪ হোমচার্জ-.119176 01181£৩ £ ভারতবাসীদের শোষণ ক'রে সে-সময় ব্রিটিশ 
সরকার ষে প্রছুর অর্থ সংগ্রহ করত তার একটা বড় অংশ হোমচার্জ বলে 
চলে যেত ইংল্যাণ্ডে । "7170 006৩6 5475 01 11010755106 800191 
101011911515 65109116001 12865 ৬৩1৮1 001 ০০) 16 
[0811061000৩ 01106 001011191 20৬৫1717610 2100 001 01760 
01817150615 19 1061870. 11911 01 0 09985 16%51006 %25 
5০০০; 00 006 ০01092181 9075 2150 ও 11011000000 10 %৪$ 
(0 167619710 11) 1106 (011) 01 1176 5০0-081160 *1101706 
€০081865", 


হোমসে বন্দোপাধার ৩৯ 


দ্রব্য 2 "1518 210 006 508866 01100180 [76500778470 

691. 14. 26150618100 খ. 71. 0010৩18৮320. 

€ বনৃষ্স্িবউশনৃস্পনানা অজুহাতে 'টাদা” বলে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কাছ 
থেকে বু টাকা আদায় করত । 

৬ লস্ব। তোড়া-_বিরাট টাকার তোড়া । 

৭ বুলুজন--101) 8011-ইংরেজ জাতি । 

৮ ফিরিবি--ফেরেবি- প্রবন্থনা । 

৯ ধূনে ফেলে-াছাত ভিন্ন অর্থাং নষ্ট ক'রে। 

১০ আটা সালের ঘোষণ--*রার্ণী ভিকুটোরিয়া তার ইতিহাস-প্রীসন্ধ ঘোষণায় 
[১ নবেম্বর, ১৮৫৮ ] জানিয়ে দিলেন যে ভারতবাসীদের ধর্মের উপরে 
অতঃপর কোনবৃপ হস্তক্ষেপ করা হবে না, এনং রাজ-সরকারের দায়স্বপূর্ণ পদে 
জাতি-্ধর্ম-বর্ণ নাবিশেষে সকল যোগ্য ব্যান্তকেই নিয়োজিত করা হবে ।” 
যোগেশচন্দ্র বাগল--মুস্তির সন্ধানে ভারত'--পৃঃ ৬৭ । 

১১ ফয়রা- ফোয়ারা । 

১২ উর্দু বাজার--সেকালে বাদশাহের সৈনাদলের সঙ্গে ষে বাজার থাকত । 

১৩ হঙ্রং-_মহাশয়, প্রভু । 

১৪ রুস-কেরামত উনিশ শতকের বিশেষ ক'রে শেষের দিকে ইংরেজদের দারুপ রাশিয়া 
ভীতি জেগেছিল ; তার৷ মনে করত আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে রাশিয়। 
ভারত আক্রমণ করবে । এই ভয়ে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ 
টাকা সৈন্য বভাগের জন্যে বায় করত । 

১৫ হোমং-_ হুমংআদেশ, বিশেষ করে অধিনায়কের | 

১৬ সোর সরাবং--চিংকার ও চিংকারকারী লোক ( সৈনিক )। 

১৭ ডোর জরাধং--বল ও বলিষ্ঠ লোক । 

১৮ তারবং--শিক্ষিত, (9106৫. 

১৯ আগড়া-- বিভিন্ন বাঁজের খোসা । 


ওহমচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ ] 


ত্রাজিমাৎ 


[ কাবতাটি রচনার ব্যাপারে এই ঘটনাটি স্মরণীয় £-_. 


১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর যুবরাজ-যাঁন পরে সপ্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন 
-কলকাতায় আসেন । সস্থান্ত বাঙালী ঘয়ের 'জেনানা' দেখবার জন্যে যুবরাজের 
ইচ্ছা হয়েছে জেনে তদানীস্তন জুনিয়ার গভর্ণমেন্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধায় 


৩২ বাক্ষকাঁবতা ও গানে প্বাদেশিকত। 


বাহাদুর যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ কয়ে নিয়ে যান এবং সেখানে 
ঠার পারিবারের মাহলার৷ ধুবরাজকে অভার্থনা ও বরপ করেন। এই ব্যাপার নিয়ে 
তখন হিন্দু-সমাজে খুব আন্দোলন হয়। তদানীন্তন সিনিয়র গভর্শমেপ্ট প্লীডার 
নিষ্ঠাবান আধদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রকে এ-সম্পর্কে কিছু লিখতে অনুরোধ 
করায় তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন । এটি ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৭ মাঘ অমৃতবাজার, 
পান্রুকায় প্রকাশিত হয়।] 

বেচে থাকো মুখুর্ষের পো, খেল্লে ভালো চোটে, 

তোমার খেলায় রাং রূপে হয়, গোবোরে শালুক ফোটে । 

'ফবু'* দানে এক তাড়াতে কল্লে বাজিমাং 

মাছ২ কাতুরে ভেকে৷ £ হলো--কেয়াবাৎ কেয়াবাং ! 

সাবাস ভবানীপুর, সাবাস তোমায় ! 

দেখালে অঙ্কুত কীতি বকুলতলায় । 

পুণ্য দন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে 

পর্দা খুলে কুলবাল৷ সম্ভাষে ইংরাজে । 

কোথায় কৈশবী দল * বিদ্যাসাগর কোথ। £ 

গুখূর্ষের কারচুপতে মুখ হৈল ভোঁতা । 

হরেন্দ+ নগেন্দ« গোষ্ঠী ঠাকুর ?পরালি 

১কায়ে বাকুড়াবাপী কৈল ঠাকুরালি । 

ধন) মুখুর্ষের বেট বাঁলহাণর যাই 

সস্তা দরে মন্ত্র মজা কিনে নিলে ভাই ! 

ও যতীন, * কৃফদাস 1" একবার দেখো চেয়ে 

বকূলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে-_ 

কালে ফিকে গোর সোনা হাতে গুয়া পান 

রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান । 

আসবে রাজা রাজপ'রিষদ লাটসাহেবের মেয়ে__ 

মারবেল্-মার। গিল্টি হলে একবার দেখে চেয়ে । 

বেলগেছেতে খান 'দিয়ে খেটে হলে খুন, 

বিষুপুরে মিন্সের দেখো বোড়ে টেপার গুণ । 

ছিঃ রাজেন্দ্র ! কাল কাটালে পুরণথ ঘেটে খেটে 

শেষে আইনপেসার পেশকারতে মানট। গেল ঘেটে । 

ধন) হে মুখূর্ষে ভায়া বালহারি যাই. 

বড় সাপ্টা দরে সাৎ কাঁরলে খেতাব সি-এস্‌-আই । 


হেমচদ্দ্রে বন্দোপাধ্যায় ৩৩ 


হেদে ও সহরবাঁস, আর কি হাসি হাসাবো রেড়ো” বলে 
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়য়ে রানীর ছেলে । 
চৌঘুঁড়িতেন সঙ্গে করে সাদ মোসাহেব -_ 
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বারটেল নায়েব । 

আর কেনে! লো, ঘোমটা খোলো, কবির কথা রাখো, 
'লাইট' পেয়ে রাইট হয়ে পার হও লো সাকো। 
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায়, কালো বদন খানি 
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমাণি। 

কবজ! তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কানের দুল, 
দেখবে কণ্ঠী কগহার 'পতের ঝাপা ফুল । 

আয় এয়োগণ করাঁব বরণ পরে চরণচাপ-- 

শিবের বিয়ে নয় লো ইহা ধরবে নাকো সাপ। 
এগিয়ে এসো বড় ঠাকরুণ সাত পোয়াতির মা, 

তন্ত পাবেন তোমার তন তাও কি জানে না ? 
সোনার থালে হারের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি, 
নজর 'দিয়ে দেখাও খুলে বৌ বিননো পুতি । 

বাহবা বুক,১০ বুড়ে। বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে 
রাজ-প্জাটি কল্লে ভালো ফুলের মালা 'নয়ে । 

কোন্‌ শাস্ত্রে লেখে বলে বানের মেয়ে হয়ে 

রাজার হেলের পা পৃজবে ফুলের সাজ লম়্ে । 

( এখন ॥ দাড়াও সরে বুড়ো দাদ হাসিল হলো কাজ, 
দেখবো আঁম ভালে করে আর এয়োদের সাজ । 
আয়না লে সব একে একে গোলাপা কাণ্চন 

দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালী কেমন । 

ভয় কোরো না একল৷ আমি দেখতে নাহি চাই, 
রাজ্জার ছেলের আবৃডালেতে উঁকি মারবে ভাই । 
(আঁম)-_ঘদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে, 
1বদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে ? 
বলতে কথা বাছ। বাছ। কদম ফুলের ঝাড় 

ঘেল্লে আস রাজ কুমারে, ভাঙ্গলো কাঁবর ঘাড় । 
হীরার ঝলস সোনার কলস হাত ঝুম্কার বোল 

হুল হুলু উল্দুর ধ্বনি শাখের গওগোল । 
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বাজকবিতা ও গানে স্বাদেশিকত। 


বারানসীর খস্খসানি উঠলে মহা ধূমে, 
বারুবেলেতে মলের মক বাজলো রুমে রুমে ! 
কবি হৈল হতভোম্বা হিদুর পর্দা ফাক, 
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক । 
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পন দিন, 
বাঙ্গাপী-কলকামিনী হইল স্বাধীন । 


সে নাঁশিতে কি সহরে কিবা পাল্লগ্রামে 
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে । 
শৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্বাহাঁটি 
সারানাশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি । 

কহে কোন রাজনারী 'বিনায়ে বিনায়ে 

শয়ন গৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে- 

“খালি সাটিনের কাজ, ফেটিন্‌ হাকানো, 
কেবল ছেলামবাঁজ ১১৯ লোবতে১২ বেড়ানো | 
দিন রাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল 

ঘোড় দৌড়ে ঢাউন হলে মুঁড়িয়া মকুমল । 
ক্রাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি, 
তাতেও গলদ্‌ এতে _-কি কবে লো দাদ ! 
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বন। খালি, 

ঠাদা দিতে চাদি ফাটে মনের গুড়ে বালি ।”" 
শুনিয়। নারীর কথা মনে অভিমান 

কতাট জানাল। খুলে 'ল্পঙ্ক বায়ু খান । 


অন্য কোন অদ্রালিকা ভিতরে আবার 

পাতি পাশে কোন রামা করেন ঝংকার--. 
“পবটা কি শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে 
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে । 
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদ-মাখা হাত, 
সাত পুরুষে সভা মোর। হলেন গুদামজাতধ । 
গড়তে পার, বলতে পারি ইংরাজী ভাষায়, 
খয়োনো। বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়। 


হেমচন্ বন্দ্যোপাধায 


এন্লাইচেন্ সবার আশে কর্তা বিলেত যান; 
তোমার গুণে, গুণমাঁণ, হারালে সে মান। 

পায়ে বুট, জোব্‌ব। গায়ে, গলায় সোনার চেন, 
তকৃমাওয়াল। আরদালিতে হয় না শুধু ফেম্‌। 
বাপ্শৃপতামোর নামে খাল হয়নাকো রাজ ভেট, 
টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট চাই স্ট্রেটে। 

ধিক তোমারে ধিক সে তোমার হিরাল্ডার বুক । 
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগি দিলে হুক ।” 
খেটা খেয়ে অধো মুখে পতি তার চায়, 

এইর্‌প গঞ্জনায় সারা নাশ যায় । 

বলে কোন ধনাটের আভিমানী নারী--_ 

“বড় নাম বড় জকি বোখা গেছে জারি । 

দূর করে টেনে ফেল---টাকা দিও শয়ে 

এ 'হাঁড়কে দাড়ালে না একটা কিছু হয়ে । 

বাধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফেঁসে, 
রায়বাহাদুর নামটাও, ছি, না পাইলে শেষে! 
সুযোগ বুঝে হুঙ্জুকে বামুন নাম কল্লে জারি, 
তোমার কেবল আতসবাঁজ্, মন্দ তুমি ভাঁর 1" 


জজের গাহণী কন - 'ভাাল৷ জাঁজয়াত, 
নামে শুধু অনারেবল, পদ বিলায়াতি । 
ছোটলাটের আন্ঞাকারী তোমা হতে দেখি 
লক্ষ গুণ বড় লোক. বলে দোঁখি একি 2 
কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়, 
তোমার কোটের উকীল তোমাকে হারায় ! 
ছিছি ছিছি ছেড়ে দাও এমন চাকরি, 
শুদু খালি মার্কা মারা পেয়াদার “লবার' । 
ভাবতেম বুঝি কেন্ট বেষ্ট তুমি একজন, 
জরাসন্ধ রাজা কিন্বা লঞ্কার রাবণ ! 

ওম। ওমা পোড়া ভাগ, উকীলের ওচা, 
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোছা” 


৩৬ 


বাঙ্গকবিতা ও গানে প্বাদোশকতা 


ব'লে ঠোনৃকা ১৩ মেরে জজ-মহিল! বারাণায় যান £ 
[মতু ভায়ার রাত শেষ ভাঙতে তার মান । 


পোনা প্*টি খয়রা চেলা শান্পি আর যত 
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত। 
কেহ বলে--“আমার সে কঠাটি নুৎসুদ্দি 
ফ্যাটা৯+ বেধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি। 
বাপের কামানো টাকা বিলাহী চাটকে ১৭ 
দয়া নিজে জজ হয়ে ঢোকেন ফাটকে । 
তার টাকা ঠার কড়ি ভার লোকজন, 
মাঝে থেকে লুটে খায় বুচেল১১ ষবন। 
শেষে যবে “হোমে যায় দু বছর পরে 
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে । 

এই তো বল্লাম 'ভার বিদ্যার ওজন, 

ত৷ হতে আমার আর কি হইবে, বোন ০" 


বলে দালালের মাগ-“দালালি বাপারে 
আনে বটে ঢের কঁড় নিজ রোজ্গারে । 
পেটেতে কাঁড়াটি তার কাল আচড় নাই, 
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বলো, ভাই ১ 


কাজের এডিটার ক'রে মরে যারা 
তাহাদের কামিনীর কেদে কেছে সারা । 
“রান্রি দিন এত খাটে হায় লো স্যাগাৎ, 
হস্তায় মিনিট পাঁচ হয় ন। সাক্ষাং । 
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে, 
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে 1" 
কাব বলে, কামনীরা কৃষফনাম কর্‌ 
1ফারবে তোদের ভাগা শুন অতঃপর । 


ডিপুটির ভার্ধা কন_-“আনাদের তান 
চৌকিদার কাজে পটু, মফস্বলে “শান । 


হেমচন্দ্র বন্দোপাধায 


-সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার, 

বলবো কিলো ও লো দিদি অদৃষ্ট আমার । 
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি, 
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরাল । 
মন্দ বড় হবু এতে চোখ রাগঙানি কত ! 
ঘু'টের 'চিপি ভাবে, 'দাঁদ, দোঁখলে পরত । 
হতাম যদ্যাপ কোন উকীলের মাগ 

বাঁড়ত আমার আজ কত অনুরাগ |" 


সে রমণী বলে-'বোন এ্রাপট গাঁপট, 

একই হাচে ঢাল। দুই সমান টিকিট । 

যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জন 

চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অর্দেক ভোজন । 
কপালে প্রতাহ ঝণট। এজলাসে এজ লাসে, 
তন তেরোটি লাথ খেয়ে ঘরে ফিরে আসে । 
বেশার বেহন্দ পেশা কথা বেচে খায়, 

পদের আবার মান সন্্রম কোথায় । 

আমি উকীলের মাগ কথা শোনো, বোন, 
মুখুর্ষের সঙ্গে কারে। কোরো ন। ওজন ।” 


“বটে বোন, বটে বটে, মান তোর কথা"- 
ঝ'লে ধারে ধাঁরে এক নারী আসে সেথা,_- 
“আমার কঠাটি দেখ সরকা?র উকীল, 
মুখুষের "সিনিয়র' উকীল 'সাঁবিল্‌। 
বয়েসও হয়েছে লিছু, বুদ্ধও পেকেছে, 
ছোট ঝড় কম্র-কাক্ত অনেক করেছে । 
পাকা হিন্দ্র, প্রতি দিন দুগা নাম করে, 
তবুও রাণীর ছেলে ঢুকলো না লো৷ ঘরে ।" 


ডান্তারের নারী কহে-“ভার তে। মর্দন 
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি । 
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাটিতে ধন্বল,১? 
মরণকালে শরণ 'চিবর' 'পাঁটিজ' সম্বল । 


১ বাঞ্জকবিতা ও গানে প্বাদেশিকতা 


মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধু'কে, 
ঘরে শুতে এলে এবার খ্যাঙুরা দেবো ঠুকে ।” 


কেরাণীর নারী যত পাদাড়ে ১৮ ফৌপায়, 
মাস্টারের মিস্টেস্রা গৌসা ঘরে যায় । 
কবির ফিরিতে ঘরে হইল বড় দায়, 
অনেক ভাঁবয়। শেষে প্রবেশে সেথায় । 
কান্ত। আসি হাসা মুখে বলে-“কই দেখি, 
দি পাইলে কাবা লিখে সোনা কস্বা মোক । 
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারারাত, 
কালি ফেলে. কাগজ ছিড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি । 
শয়নে সোয়াস্ত না, বিরাম নিদ্রায়, 
সাত রা কাড়ে সাড়া নাই রাষি বয়ে যায়। 
দেও দেখি গুণমনি কি পেলে শিরোপা, 
বুলুরিবন্‌, চাকি-চাকতি, কিম্বা জাঁরর থোপা। ।" 
''কবি কবে পায় কিঝা, কি দেখাবে, ধনি ৮" 
না বাঁলতে রাঙ্গা ঠোট ফুলায়ে তখনই 
ধার দিয়ে গরাবণী গর্গরিয়ে যায়, 
ফাপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফাল্‌ চায় । 


[ হেমচন্দরের গ্রন্থাবলী-- আশ্বনীকুমার হালদার কর্তৃক 
মাদুভ ও প্রকাশিত ১৩০৬ বঙ্গাব্দ 1] 


চর 


টীকা. 


১ ফিনু -প্রেমার। নামক বিশেষ এক ধরনের তাস খেলার দান । 
২ মাছ--প্রেমারার আর একটি দানের নাম । 
৩ তেকো--হতবুদ্ধি। 
৪ হারুর-হরেনকফ দেব। 
& নগেব্দ--ভারত সভার সভা নগেক্জনাথ চতোপাধ্যায়। 
৬ বতীন্র--যতীব্রমোহন ঠাকুর । 
৭ কৃফদাস-.কৃফদাস পাল । 
৮ রেড়ো--যাটদেশবা্সী | 
৯ চৌতুঁড়--চার ঘোড়ার গাড় । 
১০ বুক-স্নুসোহস, উৎসাহ । 


হেমচজ্ বন্দোপান্যায় ৩& 


১১ ছেলামবাজি---তোষামোদ । 

১২ লেবি--1.০৮৮১, 

১৩ ঠোন্ক। _-আঙ্লের ঠোকর, ঠোনা । 

১৪ ফ্যাটা--ছোট পাগড়ী । 

১৫ চাটকে-_ প্রতারককে ; চাট--প্রতারক ৷ 

১৬ কুঠেল- _কৃঠিয়াল, বড় কারবারী ; এখানে বিশেষ করে নীলকরদের বোঝানো হচ্ছে। 
১৭ ধঙ্বল--ঢোল বা ০শযাড়া। 

১৮ পাদাড়--ঘর়ের পিছন দিক, কানাচ । 


রতি র রহিমা 


সাতাস হুজুক আজব সহুরে 


[১৮৭৬ খীষ্টাজজে স্যার রিচার্ড টেম্পলের সময় কলকাতা মউানাসপাল আইন 
[বাঁধবন্ধ হয় । এই আইনের ব্যাপার নিয়েই হেমচঝ্দ্র এই বাঙ্গকাঁবতাটি রচনা করেন) 
কাঁবতাটির এীতহাযাসক পটভীমতে এই তথ্যটি স্মরণীয় £-_ 

“06 00175001001017 01076 15101010101 00561177707) 01 ০81০8008 
01171 616011%6 08515, 17050110501 06 180100060 11) 17051 
11710118110 01 91 [1010111600165 801005৬610065,. 95 £১০ 1৬ 
91 1196 73871881] 0901701] 00 10176 5৩81 1876, 0) 00501585 1817060 
0৮৫71017011 0017101501511%৩ 00070010175 00 & (00100196100, 00151511118 
01 ১০৬৩019-৬০ 001117155791615, 01 %%1)010 (/০-01145 ৬616 
0100160 8110 11১6 16178117116 01110 90790117064 0% 06 09611106171, 


701. 6.7 0010010 71002100029 010 070 61.--0915505. 
2. 233. ] 


ছেলাম টেম্পল চাচা আচ্ছা মজা নিলে । 
ভোজং 'দয়ে ভোঁটং খুলে মিউনাঁসপাল বলে । 
ফ্যাকৃট বলি, সহর যুড়ে ভার আড়ন্বর 

আযকৃট জারি হবে নৃতন পয়ল৷ সেতম্বর২ | 


বলিহার সুবেদারি সুসভ্য কেতায়, 
ভৌক্কবাঁজ ইংরেজের হদ্দ মজ! হায় ! 


ফুরায় আগছী নিশি একতিশা। বাসরে, 
সহরে পাঁড়ল চব্ব,৩ পর ঘরে ঘরে । 


896 


বাক্ষকধিতা ও গালে প্রাদোশকতা 


ধা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর 

বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া? বেশ্যা করে সোর । 
প্রাতঃকালে জার হবে নৃতন আইন, 

ফ্রেমবাধা “ফ্রানৃচাইসে” নেটিব স্বাধীন । 
কেরানী কারিন্দ। ক্লাক ম্ুচ্ছদ্দি দেওয়ান 

মোল্লা মুদি মিউনাসপেল বেণে পাবে শ্ান। 
সহর যোড়া কলের কাটি নেটিব প্রজ্ঞার হাতে, 
দেখব জারা বাহাদুরা কল। 'দবা প্রাতে । 

দপ ক'রে দুপুর রোডে 'ক্যাগুডেটা যত 

বাস্ত হয়ে বস্ত। খুলে সজ্জা করে কত । 

বনোঁদ বাবুর বাঁড়, টোটাবাঁ৩? আলে, 
গাাস-লাইটে ফাইন আলো আধুনা মহলে । 
উকিল এটনি মুদি পোদ্দারের থরে 

রোড়র তেলে আলো জ্বেলে পিরান পোষাক পরে । 
খোস পোষাকে সজ্জা করি বহাল তাঁবয়ৎ 
সর্ণঠাপা স্মরণ করেন সভ্য ভারুবৎ । 

দুপা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি 
সন্ধ হল ফুলকুমার।, কিরগ্নয়ী ডাকি । 
[বন্ধপত্র বিনিময়ে "বটন হোলে" আটা 
শ্রীমতীর কৃম্তলের বাঁস ফুলের বোটা । 

হচ্দ জপ পদ্ঘযুখে গন্ধ শুক সুখে 

মদ্দ যান “মৌনী শিয়াল” হ'তে, ছাত গুকে। 
কোন বা বাবু বালা-সহিত বাগানে 

চক্ষু রাঙ্গা, উঠেন কেড়ে ভোরের কামানে 1৬ 
চোগা।, ঘাড়, ট্রপ. ছড়ি টাকিয়া চাপকান 
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজ্ান । 
ছাদন দড় বাহুলতা, ছেদন কাঠন, 

বাবুজী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন । 

দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাধন দিল খুলে, 

টষ্লা গেয়ে তেরিয়ান" উাঠলেন ফুলে । 
রুমালে মুছিয়া মুখ, ঝাঁড়য়া চাপকান, 

“জেহি পদপল্লব"-__বাঁলিয়া প্রন্থান । 


হেমচব্রর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১ 


কোথাও কর্কশ কথা, ঠবষম বাপার, 

কর্তাঁটি বলেন,-_-“খেপি, তলব রাজার । 

প্রতুষে হাজির যাঁদ না হইতে পার 

সবনাশ হবে, খোঁপ, পৰ আজ ভার । 

দয়াল দাদ 'রয়াল' চড়ে যাচ্ছে করে জণশক, 
কম্বকাতি,৮ ওকৃত৯ গেলো, তন্ত* যাবে ফাক 1” 
ব'লে, আচল খুলে এক দাপটে পগার হল পার । 
ঘোষজা। খুড়া অবাক ভেবে ভোটের ব্যাপার । 
পীরবকৃস্‌. রাম গোবন্দ, নবা ভোটার যত, 
'ফ্লান্চাধসের" ফ জানে না. ভয়ে বুদ্ধিহত । 
সারা রাত্র বসে জাগে ভোটের রগড়ে, 

হদ্দ তাঁরবৎ পায় মশার কামড়ে । 

হগ্গের হকুম৯+ শল্ত, সময় যাঁদ বয় 

চাবুকে করবে লাল, সদা প্রাণে ভয় । 

পারবার পুত্র কনা৷ হাহাকার করে । 

সাবাস হুঞজুক আজ আজব সহরে ! 

সবাই তুফান* ২ ভাবে ভয়ে হবু থবু 

কাব বলে, “সাধন বিনে সভ্যতা কি কভু 2” 


'ভোটং হলে” 'মাঁটিং এবার জোটে কত লোক, 
কেহ গোরা, কেহ দুধে, কেহ কু জেণক। 

বাক। টোর, হাতে ছাড়, এক মেটে গড়ন, 
কামিজ আটা নধর বাবু, নাগর কোন জন । 
কেহ বা দোমেটে গাদা, কেহ খ্রেটুরাজ, 

মাথা ছাটা মেইদ কেহ, কেহ সিমুল ভাঁজ । 
গাড়ী গাড়ী নামে বাবু বাঁণক, কেরাণী, 
কাঁড় কাড়ি ক্যাগুডেট, ফ্রেগের কোম্পানি । 
কেহ চড়ে জুঁড় ফেটিন, কেহ আপস যানে, 
কেরাণ্টি১৩ কাহারো ভাগো কারে বা ঠন্ঠনে । 
কেহ বা আড়ানি তোল! “ব্রাক বুটের" ছাল, 
কারো শিরে “প্যারাসল্”" বিবিয়ানা চাল । 


১০, 


বাজকবিতা ও গানে সাদেশিকত। 


“এলুবে” ঠেলে হলে ঢোকে সেথে। লয়ে সাৎ, 
ইংরেজী ধরনে গাঁতি সাবাস ফ্যাবাৎ ! 

“মা করে পিছে পিছে "ভোটার" ভায়ারা, 
আগে আগে যাঁষধারী পুলিস পাহারা । 

কেঁদে বলে হুশপয়ার ভোটার সে কোনে। 
ছেড়ে দাও “দণ্ডাবাধ'', কাণ্ড কি তা শোনো । 
ধরে আছে পাচটি ছেলে, একা রোজগারী, 
আমার ওপর বান দোষে “পওর" কেন জারি ১ 
“ফরেণ চিজ" চাই ন। বাবা ছেড়ে দাও যাই, 
ঘরের খেয়ে বনের মোষ কি হেতু তাড়াই £ 
তার সঙ্গে অন কেহ বলে কিন্তু হয়ে, 

যমের ঘরে আমাদের কেন যাও লয়ে । 
আর্মীর উঞ্জীর ওর), কেহ বা মনিব, 

ওদের সাথে পারবো কিসে আমরা গারব। 


ভোটের লড়াই এমনধারা আগে জানে কেটা, 


তা হলে কি ধরা দিয়ে ভগ এত লেটা। 
কান্নাকাটি ঝটাপটি, কত করে সোর 

“হগের" পুণো কত পিাও--পুলসের জোর । 
"ব্যাটন” গতোর চোটে তোলে ভোটের কলে! 
মর্ম "হীটে" চম ফাটে, ভাসে ঘম জলে । 


বার খাড়। দুই দল "হলের" দুধারে । 
মধাম্থলে মধ্যবর্তী "সাইন" হাকারে 1১৪ 
“ইলেক্টর” “ক্যাডেট” হবে জোঁকাজতীক,১৭ 
পল্লীবাসী “ফ্রে-দের গাত শৌকাশ:কি । 
কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময় ! 

চতুর রাঁসকরাজ চির রসময় । 


দোখিলে না চর্মচক্ষে হেন চমংকার 

বঙ্গে গোগুহ রঙ্গ,১৬ বানের বাজার । 
কিন্ুকাল যাঁদ আর থাকতে হে বেচে, 
'শলবাটির” জন্ম দেখে কলম নিতে কেচে। 


হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩ 


সাজাতে কতই রঙ্গে নব্যতন্ত্র সঙ, 

তসর, গরদ, গজে১ ঢালতে কত রশ । 
বলতে, কেমন পাকা গোফে কলপ শোভ৷ পায়, 
বালহারি জারর টুপী বুড়োর মাথায় । 

ঝুশটদদার মোড়াসার ৯৮ আহা কিবা ঘটা, 
বায়ান্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্র ছটা । 

ঘুনধরা বনোঁদ বুড়ো, শিরে তাড়া টু্পী, 
লেস্-বসানে। “বেলাক্‌ ক্যাপে" বোলে শাশরু" থুপী 1১৯ 
অপরুপ শোভা আহা বাবার-ছাটা চুলে, 
শ্মশাণশায়ী কাস্ত হেরি কাস্তা যাবে ভুলে। 
সাম্লার সুকাঁণিস,.১১ মোড়াসার ফের, 

মোগলাই ধুনুচির মাথা ভরা ঘের 1২ ১ 

“ব্যাক হ্যাট “ফেপ্ট টুপী, বোদ্ধেয়ে লগ্ন, 
লাইন বাধা সার সার 'জাইন"১১ কেমন। 
বাঙালী বাবুর সাজ আমার চোখে বালি, 

নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙালী ৷ 


ফর্দ হাতে মধান্ছলে মধাচ্ছ দাড়ার, 

মেম্বর বাছানি হলে 'ব্যাটন্‌' হেলায় । 

ভোটর ধরে “আস্ক:"' করে, তুমি কারে চাও ? 
কোন জন বলে. সাহেব, এটি আমায় দাও । 
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কাঁতি, বগলে মাহার, 
এলেমভরা শড এল" মার পছন্দ আমার 1২ ৩ 
“ল্লাহট” বলে “ব্যান” তুলে বাছন্দার চায়, 
“ইলেকটর”" অনাজনে ইঙ্গিতে সুধায় । 

সে জন বলে, পারপক্ক খাসা কালো জাম 
'শনগর্কুলে" কালার্টাদ এটি নেব হাম । 
একতুরুপে টেকা মেরে “ব্যোম' করে বসেছে 
“অন্বল”২৪ থেকে "'অনারেবল”' আর কে অমন আছে? 
ছেসে পুনঃ “আসার” “ব্যান” ধরে তুলে । 


০০ 


ব্হ্চকবিতা ও গানে শ্বাদেশিকতা 


বৈধব ভোটর বলে মনের কথা খুলে ; 
আমি লবে। রাঙ্গা এ মুরলী রাঁসক, 
রসভর। মুখখানি, হাসি ফিক ফিকৃ । 

মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের চার, 

অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাবো আর । 
বালছে ভোটর কোন এ যেও সেরে, 
ছাট গোঁফ কাচা পাকা ঘটা করে ফেরে । 
দোহার। চেহার। খাসা, চোণা। বৃটিদার, 
টাকার আগুল উট “ফগের' ভাঁড়ার । 
দানদার দাতা তবু “পর্স্ট নহে লস, 
ঈশপের উপন্যাসে এ যে "গোল্ড গুস্‌” | 
গিনি কাটা খাঁটি সোনা, আছে “টুরু রিং" 
দেখে শনে নিতে হলে। “দাট ঈজ- দি থিং” | 
কেহ বলে আম চাই এ সুরাহ্গণ, 

পাকা দাঁড় সাদা চুল খধাঁষিটি যেমন । 
বিদে।র জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন, 
থীঁঞ্টানের মুখপাৎ, চোখানে সাঙ্গন । 


আমার পছন্দ এ খষ্টভেকধারী, 
সাপোটে দিলাম ভোট, জিতি আর হার । 


“হোর” দিয়ে হেনকালে ঢোকে দেখি “হল্‌” 
ভাঙ্গতে বৃঝনু তারা উকিলের দল । 

চমকে চমক ভাঙ্গে “টপ্ট'হতে নামি 
“এচ্ট্ুস” আটক করে পাড়াই শিয়া আম । 
সকলের আগে এক মর্দ দল সাড়া 
[দগ্‌গজ হ হাত যেন তালের কাড়ি খাড়া । 
আদৃপাকা চুলেতে তোড় বূরুসে বাগানো, 
“পারফিউমে” ভরা কেশ, বুমালে ছড়ানো | 


সখের প্রাণ, সাদাসিদে, বলছে যেন হাসি 
“দেল্দারিতে” খ্যাতি আমার. আর সকলই বাসি। 


হেমচ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫ 


“সেকেন্‌” করে ছাড় তারে অন্য কথ নাই. 
হরে বাধা হদয়খানি, এটি আমি চাই । 


এবার টিকিট হেরে হাঁসি নাহি ধরে । 

লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে, 
গণিত গায়ক গাড়ী “চটকে মসূর”,২৬ 
[ইদুয়ান হেকুমতে হদ্দ বাহাদুর । 

বার মাসে তের পর, বাই, খেষুটা নাচ : 
“হেল্থ” ভালো, চিরকাল ঢালাই কর৷। ছাচ। 
রাষ্্ী জুড়ে “ফাষ্ট” খ্যাতি, ডজ্কা মার নাম. 
সবঘটে আঁধিষ্ঠান, বর্ণচোরা আম । 


দুই “পাস” একেবারে শৃন্যেতে উত্থান ; 

এইবার রক্ষা কর মুস্কিলে আসান । 

দ্ুই বাঙ্গালে এক সঙ্গে “হলে” যেতে চায়, 

কারে রাখি কারে ছাড়, পাড় ঘোর দায়। 

এক বাহাদুর “হন্কে” ভারী১৭ বন্ধ ৮ ফাপা পেট, 
হাক্কা দেহ কাণুকাী অনা “ক্যাওডে)” | 
ছপাছপে বাঙ্গাল বাবু রাগেতে ফৌপায়, 

নুদো। পেট ভুদে দাদা মজবু কথায় । 
রাকাড়ে রাকাড়ে ওঠে কন্দলের ঝড়, 

হাকাহাকি চেঁচা্েচি, বেহদ্দ বেহড় । 

'বদৃকটে বাঙ্গালে গৌসা বড়ই বালাই, 

আহেল। বেলাতি » বোল, আনকোরা ঢাকাই । 
গরম গরম আচ্ছা রকম ইংরাজী ফোড়ন, 
ভাস্চে তাতে সাধুভাষা মিষ্ট 'বিলক্ষণ । 
ভোটিং গেল ভ্যান্তা হয়ে, “কফ্রেনসিপ্‌ কুল্”,৩৪ 
কাঁব বলে দুজনাই “ডাউন রাইট ফুল্‌।” 
“অনর্” বজায় কনে হলে ঘুঁসি সাফাই চাই, 
“ভিল্গার্” বাবস্থা কেন কথার লড়াই 2 


আলিপুর বুঁড় যুঁড় গাড়ীতে ছয়লাপ, 
চোপদার,৩১ চোপরাশি, ভৃত্য, কাটিকসা ছাপ 1২ 


বাজকবিতা ও গানে শ্বাদেশিকত। 


পেগস্বর জমিদার খোস্ত৩ রদিত৪ রাজা, 

সন্ধ সাটিন গরদ চোঁল চাপকানেতে ভাজা । 
শালবন সেক্লেটার সাহেবানে ঘেরে, 

'পাইমেন্ট" পাস 2? পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে । 
কেহ বলে খোদাবন্দ: দুই লক্ষ আয়, 

কেহ বলে “ভারত তারা" ১৬ আমার গলায় । 
কেহ বলে আমার 'ফনে"ত? ব্যাঙ্ক খাড়া আছে, 
কেহ বলে “ফামন ফনে” ৩৮ অনেক টাক! গ্যাছে । 
“মা বাপ সাহেব তুম রক্ষা কর মান, 

নৈলে ঘরে ফিরে গেলে বৌঠ৷ হবে কান । 

অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাং তুলে কেহ 

বলে, সাহেব, সবার আগে আমার “পাস” দেহ । 
কেহ বলে, কৃষ্দাস আমার প্রতিবাসী, 

খোদাবন্দ, ফেল্‌ করলে পাড়াশুদ্ধ হাঁস । 
মৌলভী বলেন, আমি মুসলমানের চাই, 

হুজুর যেন ইয়াদ্‌ থাকে, বান্দার দোহাই । 

নবাব বলেন, আম নমুদী ১৯ উজীর, 
হকিয়তে* ১ আমার হক ফিদবি৪* হাজির । 
ফেসাদ করে, কত সেধে' মাথা কুটে, কেদে, 

একে একে ফেরেন সবে জয়পন্র বেধে । 


বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত অবতার, 
বাঁলহার বঙ্গবাসী তারপ তোমার । 


নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট 

নবীন তরঙ্গ তুলে করে কত নাট । 
বাছনি, "ভোটিং হলে,” নাচনি পাড়ায়, 
বাঙ্গভরা বাম। সুরে শ্রবণ জড়ায় । 
'বাবয়ানা তেরিকাটা তরুণ তরুণী 
তেফের৷ সাড়ীতে বেড়া, গাজের উড়নি। 
“বুজ-" মাখা মুখখানি, পাখা নিয়ে হাতে 
শারবে গজেন্দ্রগাতি ঘুরছেন ছাতে । 


হেমচ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উদ্দেশে কাহারো বলে ভালে! বুকের পাটা, 
মউনাসিপেল কাঁমসনর হবে আবার সেটা । 
মেগের হাতে বাঁড়া বুলি,৪২ পেগের বড়াই খালি, 
বাঁশিচা, বাগান, বোট নাই একাটি মালী ; 
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বার, 
পোড়াকপাল, কালামুখ ধিক ধিক ছার । 
বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়ী কাকা পেড়ে, 
আচলে চাবর থোবা ঝোলে গল। বেড়ে । 
বাসয়া জনেক রামা “উলেন্ বিনায়, 
শশাথিতে 'সিন্দুর ছটা চাদের শোভায় । 

শুনে কথ।, মরালের মতো মাথা তুলে 

বলে, হায়, হাঁস পায়, যম আছে ভূলে । 
কড়িতে কি জোটে মনে, বঁড়তে খিছুড়ি, 
গুড়েতে কি খাজা হয়, এক আঙুলে তুড়ি 2 
আঙ্গাট ঘাঁড়র চেন বানরে কি সাজে 2 
আমার ভাতার হলে আমি পালাতাম লাজে ৷ 
হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই, 

সে হবে মেস্বর ! তার গেগের মুখে ছাই ! 


কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহলাদে 

লক্ষ্য কার অন্য জনে কথ। কহে ছাদে, 
দকপুটে ভাতার, কেয়। কাট।, কুমড়ে। বালদান, 
সুখামাষ্ট মধুপর্ক সকলই সমান । 

সে বলে তলানি* ৩ জান, পুরুষ বড় দাতা, 
লম্বা! কৌচ। পরের কাছে, ঘরে ছেঁড়া কাথা । 


( বল্যে ) পালটা গেয়ে আলতামাখ। পা দুখানি তুলে 
আয়না ফেলে জানল দিয়ে চল্লো৷ খোলা চুলে । 
কাঁব কহে “ফমেল' বাছাই হয় যাঁদ কখন, 

বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন । 


পোলিং শেষে হাজরে ডাক পরক ভারী দড়, 
বাছাইকর। মেস্বরেরা কাউব্সেলে জড় । 


৪৮ বাঙ্গকাবতা ও গানে প্বাদেশিকত। 


কাগজ হাতে হগ--বাবাজী হাকিমি ধরন 
একে একে ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ । 
নবাব নমুদ আলি, খানসামা গোলাম, 

রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম যুর্গী ৮ উত্তর 'সেলাম' । 
কুমার ভেকেন্দ্র কষ্ট, কানাই নাজির, 
সাহেবজাদা সেকেন্দর উওর হাজিরা | 
নাপিত নদের চাদ, পদ্ম বাহাদুর, 

ছিদাম মালা. শ্রাধর মুটী হাজির হুজুর । 
রামভদু চেতলঙগী, নবি বর্বন্দাজ, 

অনারেধেল শিষ্টদাস পাশার নমাজ 1 
প্যাগস্বর সি এস আই, পরেশ হৈনৎ, 

শ্রীরাম মন্ত্ুফি হায় ৮--সাহেব দণগুধৎ ।” 
মৌলভী তালিম মিয়া, ইন্দ্রেন্্র পিরালী, 
ঘড়েল সাবুই বাগ :--হাজির হুজ্রাল ।' 
ডিপুটি নফর বক্স, সৈয়দ নাবস্তে, 

জো হুকুম শিরপাচা ১-আপুকি ওয়াস্তে । 


হাজরে ডেকে সাহেব গেল. যান্রাভঙ্গ গোল, 
হল্লা য়ে ছুটলো৷ পাছে তবুই মাঝের 'শোল' ; 
কোলাকুলি, গলাগলি, সেকেনের ধৃম, দত 
মউনিসিপেল মক্ধ দেখে আকেল গুড়ুম । 


| হেষচের গ্র্থাললী--আশ্বনীকৃমার হালদ।র কতক মুদ্রুত ও প্রকাশিত--১৩০৬ বঙ্গাব্দ ) 


টাকা-_ 

১ টেম্পল চাচা--স্যার রিচার্ড টেস্পল । 

২ একট জাঁর*--সেতন্বর--১৮৭৬ খ্রীষ্টান্দের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৪র্থ আইন 
উপরের তথাটি দুষ্টবা ৷ 

ও চবধ--টোলালশোহরং ৷ 

9 বেওয়া--সম্ভানহাঁনা বিধবা | 

৫ টোটাবাতি--জ্লত বাতির শেষাংশ ব। টুকরা । 

৬ উঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে-সে-সময় ভোরে তোপ পড়ত। 

এ তৌরয়ান--তেরিয়া অর্থাং উত্ মেজাজের লোক : উপহাসে-_অর্দ | 


হেমচন্ বন্দোপাধ্যায় ৪৯ 


৮ কমুবকাতি-_হতভাগর্নী । 
৯ ওকৃত--সুযোগ । 

১০ তন্ত-_-আঙসন। 

১১ হগের হুকুম--910 90561 ৮০৪৪ যান তধন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছলেন। 

১২ তুফান-_সংকট, বিপদ । 

১৩ কেরা%ি-_মালপত্র বহার জন্য দুই বা চার চাকার গরুর, ঘোড়ার বা উত্ের গাঁড় । 

১৪ “সাইন হাকারে'-যে ব্যন্তি মাঝধানে দাঁড়য়ে জোর গলায় ভোটারদের আহ্বান 
করত । হাকার_-উচ্চৈশ্বরে আহবান ( হুঙ্কার )। 

১৫ জেশাকাজজুশীক-_-পরস্পরের শান্তর পারমাপ | জেক।--মাপা | 

১৬ গোগৃহ রঙ্গ__মহাভারতের কাহিনী, বিরাটপব । 

১৭ গজ---এক প্রকার পাতলা কাপড় । 

১৮ মোড়াসা-_সল্মা-চুমৃকির কাজকর৷ কাপড় । 

১৯ শিক্ষ থুপী-_সিক্ষের থোপা। বা গোছা । 

২০ সুকাণিস-_কাঁপিসের মতো সুন্দরভাবে ধার মোড়া । 

২১ 'মোগলাই ধুনুচির মাথাধরা ঘেঃ'-_বড় পাগড়ীর মস্ত ধূনুচির মতো ঘের । 

২২ 'জাইন্‌"_910 (2) 

২৩ “কেড়ে কেতাব উড়ে কাঁতি ...**আমার 1 রাজা রাজেন্দ্রলাল মন্তর। 'নিধাচনে 
ইনিও একজন প্রার্থা ছিলেন৷ উঁড়িষ্যার পুরাকীঁত সম্বন্ধে ইনি একটি বড় 
বই লিখোছলেন--1170 10000106591 017558. ১৮৭৬ থীষ্টা্ে 
অর্থাং নিধাচনের এই বছারেই কলকাত।৷ বিশ্বীবদ্যালয় থেকে তাকেই প্রথম 
ডি. এল. অর্থাং ডক্টর অব: ল উপাধিতে ভাষত কর! হয় । 

২৪ অন্বল--£077016,. 

২৫ লুস্---1095০. 

২৬ চটকে মসূর-_বাহারী গোল বাঁলস ; মসূর__গোল বাঁলিস বা তাঁকয়া । 

২৭ হন্কে ভার--দেহের পারাঁধতে ভার । 

২৮ বন্ধ-_-বিপূল, 9৮110. 

২১ আহেল বেলাতি-_আহেলশীবলাত ব৷ আহেোল-ীবলাত--আসল বিলাতি বা স্ম্প্্ণ 
বিদেশী অর্থাং দুঝোদ | €আরবি-অহ্‌্ল্-ই-বিলায়ত )। 

৩০ ফেন্লিপ্‌ কুল-£115095171) ০০০1. 

৩১ চোবদার--রাজার ব৷ ধনী ব্যান্তর বিশেষ ভূত্য ৷ 

৩২ কটিকসা ছাপ--কাঁটতে বন্ধ বা আটা ছাপ বা নিদর্শন, ধনী ব্যান্তদের ভূতাদের 
কোমরে দেখা যেত। 

ও রা | শন দ্লুট সমার্থক, অর্থ নগণ্য । 

৩৫ পাইমেন্ট পাস--৮৪%706100 2855. জমিদারর খাজনা দিয়ে সরকারের কাছ 
থেকে যে 'পাস' ব৷ ছাড়পন্ত সংগ্রহ করতেন । 

৩৬ ভারত-তারা--বিশেষ সম্মানসূচক 9051 ০1 17015- 


৪ 


&০ বাঙ্গকাবিত। ও গানে শ্বাদেশিকত। 


৩৭ ফন” 0700. 

৩৮ ফ্যামিন কনে 287106690৫7 1 
৩৯ নমুদী-_ সম্মানী, বিখ্যাত । 

৪০ হকিয়ং-শৃত্ব, অধিকার । 

৪১ 'ফিদাব-- প্রভুভন্ত ভূত! 

৪২ রীড়া রুলি--ফেবল একগাছি বুলি । 

৪৩ তলানি _ ভিতরের অর্থাং আসল কথা | 
8৪ সেকেনের ধূম - সেকেন-118170-51)8106, 


হায় কি ভালো? 


[ সমসামায়ক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা এই কাঁবতাটি 
বঙগদশনে প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাজের কাতিক সংখ্যায় । ] 


৯ 


হায় কি হলো ;--কলম ছংতে হাঁস এলো দুখে ! 
ভেবেছিলুম মনের কথা [লিখবো ছাত ঠুকে । 

এলো হাঁস-_হাঁসই তবে ঢেউ খোঁলয়ে চ'লে 

ছড়াক খানিক রসের কথা - “হায় কি হলো ব'লে!” 


২ 
হায় কি হলো দেশের দশ! রিপণ রাজার ভুরে 2১ 
সাদা কালার সমান হবে.-_-সবার মুড ঘুরে । 
আসল কথ রইল কোথা, কেউ না সেটা খোজে ; 
কথার লড়াই, কথার বড়াই,_-হাওয়ার সঙ্গে যোঝে! 
সফেদ কাল মিশ খাবে না,-সমান হওয়া পরে। 
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুললে উচু করে! 


হেমচন্জ বন্দোপাধ্যায় &১৯ 


৩ 


হায় কি হলে পেটের কথা বোৌরয়ে গেল কত! 
ইন্তক সে লাট টমৃসন্২-__-বেরাল ইদুর যত, 
“রা্ট্র করে বলে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা” 
উচ্চ পায়া নোটভদিগের সেটা কথার কথা ! 
ধর্ম ভীতু এঁদশীও তাদের ভিতর ছিল, 

স্পঙ্ট কথা ব'লে দিয়ে পুরস্কার” নিল ! 


৪ 


হায় কি হলো -কত লোকের ভ্রমটা গেল ঘুচে, 
বিলেত ফের৷ এদেশীতে প্রভেদ নাইক ছ*চে ; 
যতই বলুন, যতই শিখুন তাদের চলন্‌ চাল, 

ইংরেজের। ভোলে না তায়, হায় রে কাঁলকাল ! 


৫ 


হায় কি হলো--কপাল পোড়া, উমেদারের পেসা, 
পড়লে চাপা জাঁতার তলে--সাহেব বড় গোসা ! 
অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর 'কি হলো তায় ! 

এ পোড়া ছাই “হইল্বার্ট বল্‌" কেন হায় হায়! 


৬ 
হায় ক হলে দেশের দশা বিলেত গেলে রম৷ 
[তন দিন না যেতে যেতে খ্রীষ্ট ভজে, ওমা ! 
প্রুষ পাছে মেয়ে আগে, সুফল তাতে ফলবে না, 
চাই এদেশে আর কিছুদিন এ দিশী 'জানানা' ! 


ণূ 
হায় কি হলো কথার দোষে সুরেন গেলো জেলে !€ 
ইংলিশম্যানে 'কন্টেম্পট' ও শসডিশন্' চলে ? 
আহেল্‌ বেলাত নারস্‌ সাহেব৬ ধর্ম অবতার 
দেশের ছেলে খোঁপয়ে 'দিয়ে কাল্লে একাকার ! 
ফিনকি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেল লেগে; 
হায় কি হলো-_ছেলেগুলো পুলিস দিলে দেগে। 


৫৭ 


বান্গকাবতা ও গানে প্বাদোশকতা। 


৮ 
হায় কি হলো বঙ্গদেশের কপাল গেলো ফিরে 
গুলি পুরে গোরা ফউজ দাড়িয়ে বারাকপুরে । 
আসছে সুরেন ঘরে ফিরে--এই তো কথা সাদা, 
এতেই এতো আড়ম্কর 2 ইংরেজ কি গাধ। ! 


৭৯ 


বোঝে যারা “হায় কি হলো” তাদের কাছেই বাল, 
“ন্যাসনেল ফলের” বাপারট।ণ নয় কি ঢলাঢাঁল ? 
পরের অধীন দাসের জাত “নেসন্‌” আবার তারা ! 
তাদের আবার 'এজিটেসন্‌'__নরুন উঁচু করা ! 


৯১০ 


হায় কি হলো, দলাদালি বাধলো ঘরে ঘরে, 
পাটি খেল৷ ঢেউ তুলেছে ভারতরাজা। পরে । 
সবাই 'লীডর'--কতা স্বয়ং আপান বাহাদুর, 
কতই দিকে তুলছে কতো৷ কতই-তরো। সুর ! 


৯১৯ 


হায় কি হলো--আকাল এলে আবার ধ্বজা তুলে, 
রাজার পুণোো প্রজার কুশল--লেখাই আছে মূলে 
হায় কি হলো তাদের আবার-__-অন্ন যাদের ঘরে, 
জামদারের গলা টিপে সত্ব চুরি করে। 

“টেনেক্সি বিল”"৮ নামে আইন হচ্ছে তৈয়ার করা, 
গায় গঙ্গা গদাধর ভূঙ্কামী প্রজারা ! 


৯ 


হায় কি হলো- বঙ্গদর্শন বঞ্কিম দেছে ছেড়ে, 
হায় কি হলো-_দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে! 
হায় কি হলো- _ভুদেব গেলো ছেড়ে গুরুগার !৯ 
হায় কি হলো--হেম নবীনের নাইকে। জারজুরি ! 


হেমচ্ বন্দ্যোশাধ্যায় তি 
৯১৩ 


সবার চেয়ে হায় কি হলো, ওই যে হাঁসি পায়, 
“হেক্টি পিগট” মাঞ্টকথা -__'শমন্টিরি" তলায় ! 
শক কাওটা ছি 'ছি ছি ছি 'নজ্জার কথা বড়, 
পারদরী হয়ে উভয় দলে--রগড় এত দড় ? 


১৪ 


হায় কি হলো-_আধখানা মাঠ জুবার্ট নেচে ঘেরে, 
বিষয়টা কি বুঝতে নার কাওখানা হেরে । 

আদ্দেক বাঁড় সহর মাঝে হচ্চে মেরামত ; 

শুনতে ভালো 'একৃঁজাবসন' - এক জনা গকসৃমৎ 1১৯ 
দেশের শিল্প কারিগর শিখবে বিদেশীরা 
অল্বাভাবে দুদিন বাদে মরবে এদেশীরা ! 

হাসবো কত “একাঁজাবসন্‌' দেশের ভালো করে ! 
খেতে অন্ন নাইকো যাদের একি তাদের তরে ? 


৯৫ 


হায় কি হলো - দাড়াই কোথা ; -ইংরেজে ইংরেজে 
তৃমুল কাও বেধে গেছে - সবাই মল্প সাজে ! 
বলছে যত 'কলোনিরা' আমরা 'হস্যে চাই, 
অস্ট্রেলিয়া ভাগ বসাবে অন্য কথা নাই । 

এঁদশী ইংরেজ যন্ত বাধছে সবাই দল, 

রাখবে ভারত নিজের হাতে দোঁখয়ে বাহুবল ! 
ইংলিশম্যানে ফরেল সাহেব কচ্ছে কম্যাগ্ডারি, 
পেছন থেকে পাইওনিয়ার হাকছে হাওলদার । 
বাপ্‌রে বাপ্‌ কি চেহার। 'ভল-্টিয়ারগণ' 

দাঁড়িয়ে গেছে সাঙ্গন হাতে- কাপছে কলাবন ! 
আর কি থাকে রাণীর রাজ্যে 2 নীলকর, চ-কর, 
সাঙগন খাড়। 'দচ্চে সাড়া উঁচিয়ে হাতিয়ার ! 
ছেড়ে দেবে ছর্রা-ভরা পাখীমার 'গন্‌' 

উড়ে যাবে দু লাখ সেপাই, আর্মি, সেলর্গণ ! 


&৪ বালকবিতা ও গানে শ্বাদেশিকত। 


তাই তে বলি হায় কি হলো--রাজা আলমগিরি, 
একেই বলে দেশোন্াঁত -সাবাস বিহারি ! 
বুঝবে যাঁদ 'হায় কি হলো' পয়সা কটি দিও, 

যর করে বঙ্গদর্শন কাগজখান নিও । 


[ হেমচন্দের গ্রস্থাবলী--অশ্বিনীকুমার হালদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশত-- 
১৩০৬ বঙ্গাব্দ ] 

উীক1-_ 

১ রপণ রাজার ভুরে'--ভূর * চাতুরী, কৌশল । এখানে এই তথ্যাট স্মরণীয় £ 
“১৮৮১ অকটোবর ও ১৮৮২ মে মাসে সপারিষদ বড়লাট [লর্ড রিপণ ] 
জনপ্রতিনিধিমূপক প্রতিষ্ঠানের আবশাকতা স্বীকার কারে এক রেজলিউশন্‌ 
বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে ১৮৮৫ সালে বঙ্গে 'লোকাল সেলফ: 
গভর্ণমেণ্ট আকৃট” ব। স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন আইন পাস হয়ে যায়।” 
[ _যোগেশচন্দ্র বাগল-মুন্্র সন্ধানে ভারত” -৩য় সং প-১২৭]। 
কাঁবতাটি লেখার সময় "সিদ্ধান্তের কথা প্রচারিত হয় ; তখনও আইন পাস 
হয় নি। 

২ লাট টমুসন্--ছোট লাট স্যার রিভার্স অঙ্গস্টাস্‌ টমৃসন্‌ (১৮৮২--৮৭); 
অন্যানাদের সঙ্গে ইনিও তখন ইল্বার্ট বিলের চরম বিরোধিতা করেন । 

৩ "রাম করে বলে দিলে গুপু প্রেমের কথ।'-ইল্বাট বিল প্রসঙ্গে তখন অনেক 
ইংরেজেরই মনের মধো লুবিয়েশথাকা স্বার্থ ও ভারতীয়শবদ্ধেষ প্রকাশ 
হয়ে পড়ে । 

৪ ইল্বার্ট বিল- সে-সময় দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা সেসন্‌ জজ ফৌজদারী 
আইনে দগুনীয় কোনে ইউরোপীয়ের বিচার করতে পারতেন না। বিচারের 
ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর করার জন্যে লর্ড রিপণ তদানীন্তন আইন-সাঁচব স্যার 
কোর্টনি ইল্বার্টকে 'দিয়ে একটি আইনের খসড়া তোর করান । তাই বিলটি 
ইল্‌বার্ট বিল নামে পারিচিত হয়। ছে'টলাট টমসন থেকে শুরু করে 
অনেক ইংরেজ তখন এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোত প্রকাশ করেন। ১৮৮৩, ২৮ 
জানুয়ারী যে সংশোধিত রূপ নিয়ে বিল পাস হয় তাতে এ-দেশবাসীর 
বিশেষ কোনে! লাভ হয় নি। 

৫ 'সুরেন গেল জেলে, -_-আদালত অবমাননার জন্যে ১৮৮৩, & মে সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের দু মাস কারাদণ্ড হয় 

৬ নারস পাহেব--হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপাতি। এক মোকদ্দমার 
ম্বিচারের সময় ইনি আদালতে শালগ্াম'শলা জানিয়েছিলেন । এই ব্যাপারে 
দেশবাসী ক্ষু্ধ হয়ে ওঠে। সুেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পান্রিকায় এর তীব্র 
সমাল্চনা ক'রে দু মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিশেষ করে দেশের 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পচ 


ছাত-সমাজ সোদিন দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল । বিচারের দিন তারা ধর্মঘট 
ক'রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ) নেতৃত্বে 
হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে উপাচ্ছত হয় । 

৭ 'ন্যাসনেল ফনের বাপারটা' কংগ্রেসের জন্মের আগে ভারতসভা এ দেশ- 
বাসীর প্রতিনাধত্বমূলক শাসন প্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন 
তার জন্যে দু'টি জীনষের প্রয়েজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়--এক, একটি 
ন্যাসনাল এসেমৃর্র' এবং দুই একটি 'ন্যাসনাল ফও বা জাতীয় ধনভাগার । 

৮ টেনেন্সি বিল্-প্রজাদের ওপর জমিদারদের অতাচার নিবারণের জন্যে এই 
সময় টেনোক্স বিল তোর করা হয়: এটি 76781)0১ 4৯০1 নামে প্নস হয় 
১৮৮৫ খীষ্টাব্দে । 

৯ বঙ্গদর্শন বাঁঞ্কষম গেছে ছেড়ে এই সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হয়োছলেন 
সঙজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

১০ 'ভুদেব গেল ছেড়ে গুরাগার'--১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শিক্ষা" 
বিভাগের চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে ভুবেব মুখোপাধায় কয়েক বছর 
কাশীতে কাটান। 


১১ 'শুনতে ভালো একাজবিশনৃ,.., ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় । 


“নেভারু-নেভার্” 


৫ 


[ কাঁবতাঁট ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দে ইন্্বার্ট- বিল উপলক্ষ্যে লেখা । ইল্‌বার্ট- বিল্‌ 
প্রসঙ্গে আগের কাঁবতার ৪নং টীকা দ্ুষ্টব্য | ] 


৯ 


গেল রাজ্য গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান, ১ 
ডাক ছাড়ে ব্রান্শন্‌ কেশুয়িক মিলার _ 
“নোটিবের কাছে খাড়া, নেভার্-নেভার্‌ !” 
“নেভার”--সে অপমান, হতমান বিবিজান্‌, 
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা ? 
'বাবিজ্ঞান্‌ ! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না। 


$ 


বাজকবিতা ও গানে সাদোশিকত। 


হিপ হিপ হিপ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে 
সরা ভাবে জশগাতেরে- তাদের বিচার 
নেটিবে কাছে হবে ১লেভার্‌ নেভাব্‌” 
“নেভার্”-- সে অপমান, হতমান বিবিজান্‌, 
নোঁটিবে পাবে সঙ্ধান আমাদের জানান! : 
দেহে প্রাণ, বিবিজান্‌ ! কখলো তা হবে না। 


র্‌ 


কাপল মোদনীতল, ধরা যায় রসাতল, 

অন্তর ফেলে উন্ধাস্থাসে ভলেপ্টিয়ার ছুটেছে, 

কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে ! 

হুরে হপ্‌ হুরে হো শিঙে বাজে ভো ভেো ভো-- 
বৃটন স্বাধীন সদা “ফ্রীডাম-এভার্” । 


পে. 
[বলাতি বৃষের রব কামিনী ক্ষেপিল সব. 
বল্লভের কাছে শিয়৷ কানে দিল পাক, 
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দ ভরে 
ডাকিল বৃঁটিশ-বৃষ গাক গাক ডাক । 
হরে হিপ হুরে হো। শিওে বাজে ভো ভো ভে 
বৃটন স্বাধীন সদ! “ফ্রীডম এভার্ । 
**নেভাব্‌”--সে অপমান, হতমান বিবিজান 
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা । 
দেহে প্রাণ বিবিজান, কথনো তা হবে না। 


৪ 


আয় রে 'ফারাঙ্গ ভাই সন্কুপারে চলে যাই 
সেখানে এলবাটি হল' আমাদোর সভা, 
পালন মিত্র যতজন সকলেই গবা । 

বুঝাইব খাঁটি হাল্‌ আছিলাম এত কাল 
হন্দু দেশে ভালোবেসে হিন্দুর সম্তানে, 
1সংহ যেন ষ্গ কোলে স্বর্গের উদ্যানে ! 


হেমন্ত বন্দোপাধ্যায় ডন 


লাথি কিল পটাপট, জুতো চড়্‌ চটাচট্‌ 
ণলভার পিলে ফটাফট আপনি যেত ফেটে, 
আমরাই করুণার মলম মাথায়ে গায় 
রাখিতাম কোলে ক'রে 'হন্দুর সম্তানে_ 
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের উদ্যানে ! 
হুরে হিপ হুরে হো। িতে বাজে ভে। ভে তে 
বৃটন স্বাধীন সদা “ফ্রীভমৃ-_এভার্‌” । 


& 


হুসয়ার ইল্বার্ট দেখো হে রিপণ লাট-_ 
সাহেব রক্ষণীসভা সংগঠিত হয়েছে । 

দ্ুপৌচ তেপৌোচ মিলে লক্ষ টাক দেছে তুলে 
চামড়া কটা কতগুলা এমুঁফাঁবয়স্২ জুটেছে ।--- 


হিপ্‌ হিপ্‌ হিপ হুরে হাট কোট বুট পরে, 
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা ? 

আয় রে ফিরাঙ্গ ভাই সবরগুা ডাকে সবাই- 
সিদ্ধ পারে দেখে আসি ইংরেজের সভা | 

পালে ঢুকে মিশে যাবো আন্দ্রু পিল্দু নাহি রবে। 
[সংহদলে স্থান পাবে বেছে নেবে কেবা ! 

হুরে হিপ হুরে হো। শিঙে বাজে তে ভে তে 


এঁদশী “বৃটন” মোরা গোরাদের ব্যাটা ! 


৬ 


“জয় জয় বৃটনের” জগৎ পেয়েছে টের-- 
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের “মশনে?” । 

সে বাসনা ঘত কাল পূর্ণ নহে, তত কাল 
আমরা থাকিব হেথা কি কারবে রিপণে ? 
ভারত উদ্ধার হবে আমাদোর “মিশনে” ! 

শহপ্‌ হিপ্‌ হিপ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে 
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাবো ভুবনে-_ 
কি করিবে আমাদের “টেরেটর্* রিপণে 1৩ 


বাঙ্গকবিতা ও গানে শ্বাদেশিকতা 


শলু ধাঁদ করে গোল, ধারব বৃষভ বোল 
উচ্চ তানে শুনাইব 'নিহক খেউড় ! 

সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি, 
লাঙ্গুলে বেধেছ ভালো সভ্যত। নেষুড় ! 

হুরে হিপ্‌ হুরে হো শিঙে বাজে ভো ভো তো, 
বৃউন স্বাধীন সদ। “ফ্রীডম এভার” | 

হরে হিপ্‌- হিপ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে 


সরা ভাবে জগতেরে, তাদের গবচার 
নোঁটবের কাছে হবে ১--“নেভাহ নেভার্” 


৭ 


কলরবে কুত্হলী নোঁটিবের দল 
জন্বুলে* দেখাইল শিং ভাঙ্গা কল। 
দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছ। বাছা, 
“ম্যাঙ্গো ফিশ মনোহর আনন্দের খাঁচা । 
ছড়া ছড়া পাঁরপন্ধ তাজ। মঠমান 
দেখিলে ইংরেজ যাহে সদ মুদ্ধপ্রাণ | 
দেখাইল রত্রগর্ভ বাঙ্গালার সুবা 
মাদ্রাজ বোস্বাই দেশ চক্ষু মনোলোভ। । 
রত্বমণ্চ 'রেসিডেন্স'" দেখাইল কত, 
আ্রলিহে ভারত জুড়ে মানক পবত, 
চলেছে তাহার তলে এদেশী রাজারা 
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজ্ঞার ! 

হরে হিপ হরে হো। শিঙে বাজে ভে ভো ভোৌ। 
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম এভার্” । 


টা 


হঠাৎ পাঁড়ল ভাক সামাল সামাল । 
বলি শোন্‌ ওরে ভাই ইংরেম্ব ছাবাল-_ 
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল ? 
[চিরশিক্ষ। বৃটনের পাঁথবীর লুট 
ভারত ছাড়িয়া ধাবো--টুট টু টু! 


হেমচ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ 


ধৃপছায়া ভায়ার। ১ সবে শোনে। তবে বাল, 
আরমে নিয়া যাও হে কেহ, কেহ চুনাগোল । 
পঞ্ট কথা বলা ভালে বিঘ্ন বড় ভাঁর-- 
শমল্চ- কাউ' ইয়ারে ছেড়ে যেতে নার । 
সবাই মিলে 'অ) হেম্‌' বলে পকেট পানে চায়, 
উচ্চ তানে ধীরে ধীরে হাস্বা সুরে গায়-.- 


হরে হিপ: হুরে হে। শিঙে বাজে ভো ভে। ভে, 
বৃটন স্বাধীন সদা হেথা 'ফরেভার্” । 
হিপ হিপ 'হপ হুরে হেথা ছেড়ে যাবো ফিরে ? 


“ড্যাম দ নোটব 'বল্-নেভার্‌ নেভার্‌” ! 


[ হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-আশনীকূমার হালদার কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাঁশত-_- 
১৩০৬ বঙ্গাব্দ | ] 


টীকা__ 

১ ইংাঁলশম্যান- সেকালের একাঁট বিখ্যাত ইংরেজী পতিকা ; বাভন্ন বাপারে 
ইংরেজ-পক্ষ সমর্থন কর.ই 'ছিল এর প্রধান কাজ । 

২ এমৃফিবিয়াস্‌- এখানে 'ফারাঙ্গদের ৪721017101995 বা শুভচর বল৷ হয়েছে । 

৩ 'টেরেটর' বিপণে- ইল্বার্ট বিলের মূলে ছিলেন লর্ড রিপণ ; তাই 
ইংরেজদের কাছে [তান 1191001 বা বিশ্বাসঘাতক । 


৪ জন্বুল- সেকালের ইংরেজ পক্ষ সমর্থনকারী পাঁতকা-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
এটি 'ইংলিশম্যান'-এ রূপাস্তারত হয় । 


& রেসিডেক্সি-_- ইংরেজ শাসকের বিশেষ ক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধির বাসস্থান বা 
তার শাঁসত এলাকা- ভোগবিলাস আর অন্যায়ের শ্র্গ । 


৬ ধৃপস্থায়। ভায়ারা--ফিরাঙ্গ-গোষ্ী 





পপ শি সপ বকা পি পপ 


দ্বিজেজ্ঞদাথ ঠাকুর [ ১৮৪০-১৯২৬ ] 


ইজত্রঙ্গের বিলাতযাত্রা 


[ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাত যান তখন 'দ্বজেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি 
তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ৷ শখারণী ছন্দে রচিত এই কবিতায় নব্যবাঙালীর 
বিলাতযাত্রাকে বিদুপ কর৷ হয়েছে । কাঁবতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি 
পাঠকদের সারণ কারয়ে দিতে চাই £ “এই কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে 
পারো, তাহলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে ।”] 


বিলাতে পালাতে ছটুফট করে নব্য গোঁড়ে, 

অরণ্যে ষে জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দোঁড়ে । 
স্বদেশে কাদে সে, গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না-_ 
বিনা হাযাট্টা কোটা ধুতি-পিরহণে মান রয় না । 
পিতা মাতা ভ্রাতা নবাশিশু অনাথা হুট কোরে 
[িরাজে জাহাজে মাসিমলিন কোঠা বুট পোরে। 
সিগারে উদগারে মুহ্‌ মুহু মহা ধৃম-লহরী, 

সৃথ স্বপ্নে আগ্নে বড় চতুর মানে হার হরি । 
িমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে-_ 
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবাঁগারতে । 
[বহারে নীহারে বিবিজনসনে স্কোটং কার, 

1বষাদে প্রাসাদে দ্থখিজন রহে জীবন ধার । 

ফিরে এসে দেশে গলকলর (০০1141)-বেশে হট্হটে-_ 
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগতনু দেখে ঝড় চটে । 
মহা আড়ী শাড়ী নিরখি, চুলদাড়ী সব ছিড়ে, 
দুটা লাথে ভাতে ছর্কট করে আসন পিড়ে । 


[ কবিতাটি প্রথম ছাপ। হয় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের 'ভারতী' 
পতিফায় ; পরে রবীন্দ্রনাথের 'মুরোপধান্রীর পন্ন” এবং সতোব্রনাথের 
'আমার বাল্যকথা ও আমার বোস্থাই প্রবাস: গ্রন্থে মু্ছুত হয় । এই দুটি গ্রন্থে 
কবিতাটির পাঠে কিছু কিছু পার্থকা আছে । “সুরোপবারীর প্র'"এর পঞ্টম 
পরে কাঁবতাটি যে ভাবে ছাপা হয়েছে এখানে সেই ভাবেই উদ্বাত হল ।] 


গিরিশচজ্ঞ ঘোষ [ ১৮৪৪-১৯১২ ] 
গাল 


| ছিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রায়শ্চিন্ত' প্রহসনের সংশোধিত বৃপ 'বতুং আচ্ছা'-র জনয 
শারশচক্জ যে পাচটি গান লিখে দেন এটি সেগুলির একটি । | 


সিন্ধুভৈরবী-জলদ একতালা । 


স্রী। নাক কাণ ম'লে ছাড়ো সাহেবয়ানা, 
চলতে ব'ল না আর বাবয়ানা, 
রয় সয় যেটা কর যাঁদ তাই, 
শুন গুণমাঁণ, তবে ঘরে যাই । 
পু । তাই হবে তাই- 
দেখো 'প্রয়ে নাককানমল৷ খাই ॥ 
স্রী। ইংরাজ বুলি যদি না চালাও, 
ডাল-ভাত যাঁদ টেবিলে ন৷ খাও, 
ফার ঘরে তবে, নয় তো। পালাই, 
পু। তাই হবে তাই 
দেখে! প্রিয়ে দেখো তেমারি দোহাই ॥ 
স্্রী। শাড়ী পরে এলে যাঁদনাহি চটো, 
পু । আজে না, 
স্্রী। ছেলে কোলে দেখে যাঁদ নাহ হটে ; 
প্‌ । তা-তা-তা-বলাছি তা 
স্্রী। ধুতি প'রে যাঁদ চাল করে৷ খাটে।, 
নয় তো৷ উধাও--চরণ চালাই । 


পু । ঘুচেছে বালাই-- 

এই মাপ চাই-এই মাপ চাই ॥ 
স্ত্রী। বলে নাকো আর হাষ্টরিয়া হ'তে, 
পু । আবার-ঝকৃমার ! 


স্্রী। লাভ্‌ লাভ্‌ বুলি ছাড়ে। দিনে রেতে, 
পু । একদম-দাব্যি তোমার । 
স্রী। যাঁদ না শিখাও অধঃপাতে যেতে, 
ঘরে যাবো-নয় সটকাবো সাফাই । 
পু । নাকে-কাণে খং-শিখোছি সবাই ॥ 
-_-[ “গারশ-গাঁতাবলী'--১৩১৪ বঙ্গাব্দ ] 


হারাণচজ্র রাহ [ 9] 


আমি তব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে 


“কোন বাঙ্গালী ঘুবক বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিয়া তাহার ভার্ধাকে 'বাব সাজতে 
বড় জদ্‌ করেন, তাহাতে সেই যুবতী আদর ও খেদ মাশ্রত প্ৰরে নিশ্রীলীথত ভাবে 
বলিতেছেন--" 

১ 
আমি ত হব না বাব এ প্রাণ থাকিতে, 
পাঁড়তে ইংরাজী বই, 
আপান্ত করেছি কই ? 
শিখোছ তোমার তরে কার্পেট বুনিতে, 
শাখয়াছি চিত্কার তোমারে তুষিতে ! 


হ 
আম ত হব না বাব থাকিতে এ প্রাণ, 
কেমনে হোটেলে যাব, 
কেমনে টোবিলে খাব 2 
কেমনে সহিব বল িয়াজের ঘ্রাণ 2 
হায়, বাবু, তুম বড় কঠিন পরাণ । 


৩ 
আম ত হব না বাব যাবং জীবন, 
কেমনে ঘোমটা খুলে, 
লাজ লজ্জা সব ভুলে, 
কারব পরের সনে বাকা আলাপন ? 
শরমে যে মরে যাই ভাবতে এমন ! 


৪ 
আম ত হব না বাব তোমার পড়নে, 
আপান সেজে বেশ, 
পরেছণফরিঙ্গী বেশ, 
ফারাঙ্গণী আমি কভু হব না জীবনে, 
এমন ঢাকাই শাড়ী ভুলিব কেমনে 2 


হারাশচধ্র রাহ? ৬৩ 


্ে 


কোন্‌ দুঃখে বাঙ্গালিনী হবে 'ফিরাঙগনী ? 
তাজয়া শাড়ীর মায়া, 
পারিবে চাদনীর সায়া ? 
কোন্‌ দুঃখে হবে চুণাগাঁল নিবাসিনী ? 
বঙ্গনারী চিরকাল রবে বাঙ্গাঁলনী ৷ 


৬ 
জানে নাকি বঙ্গনারী রাধিতে বাজন, 
যবনের হাতে তবে 
কোন্‌ দুঃখে খেতে হবে 2 
কোন্‌ দুঃখে শু'্টকি মাছ কারব ভোজন ? 
বাজারে কি তাজা মাছ মিলে না এখন ? 


এ 
তুমি বল মাংসাহারী জাতি বলবান । 
যে আর্ষের বাহুবলে 
সসাগর! ধরাতলে 
একদা সকলে হয়োছল কম্পবান 
তারা ত ফাউলকার খান 'ন কখন ! 


৮ 


গরু আর মদ খেয়ে ব্যাস তপোধন - 
বদনে চুরুট রাখি 
বদরীতলায় থাকি, 

নাহ কারলেন বেদ ভারত রচন, 

সোল৷ হাটে 'তাঁন নাহ ঢাঁকলা চৈতন ! 


৪১ 
ব্রেতাধুগে রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ 
জানকী উদ্ধার হেতু, 
সাগরে বাধিলা সেতু, 
ঘেরিলা সোনার লঙ্কা বাঁধতে রাবণ, 
লন নাই সপ্ট্বিফ ভোজন কারণ। 


5৪ 


বাঙ্গকবিত। ও গানে প্বাদেশিকতা 


১০ 
খাব না ফাউলকারি কিংবা কট়লেট, 
যা থেয়েছি চিরকাল, 
ত। খেয়ে কাটাব কাল, 
মাছে ভাতে ভরে বেশ বাঙ্গালীর পেউ, 
খাব না ফাউলকার, কিংবা কটলেট । 


৯১১ 
কোন্‌ গুণে বিবি ভাল, ওহে প্রাণধন, 
পরচুলে নানা ছাদে, 
শৈলাকার খোপা বাধে, 
ভার পরে শোভে টুপি বিচিত্র বরণ 
নগেন্দ্র শিখরে যথা খগেন্দ্র শোভন । 
৯২ 
সিতায় 'সন্দ:র নাই--অলন্ত চরণে, 
[টপশৃনা যে ললাট, 
দেখতে গড়ের মাঠ, 
রঞ্জে না সুওষ্ঠ দুটি তাম্বুল রঞ্জনে, 
থটমট কর্যে চলে সোয়ামীর সনে ! 
১৩ 
স্বভাবে সুন্দরী নহে-কাপড়ে বাহার, 
বাচত্র কাপড় পরে, 
দেখিলেই ভয় করে, 
ব্যাঘ্রচর্ম সম বস্ত্র চিতিত তাহার, 
ঘসে মেজে রূপ করা তাদের ব্যাভার । 
১৪ 
আমি ত হব না বাব থাঁকতে জীবন, 
ইংরাজের গুণ ষত, 
শাখব তোমার মত, 
ইংরাজের পদোষভাগ লব না কখন, 
আমি ত হব না বাব থাকিতে জীবন । 


['অবকাশ রঞ্জান' ২য় সংস্করণ--১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ] 


অক্ষয়চজ্জ সরকার [ ১৮৪৬-১৯১৭ ] 


নত্ত মাুর সংবাদ 


[যে ঘটনাটি অবলম্বন ক'রে অক্ষয়5ন্দ্র এই কাঁবতাটি রচনা করেন সে-সম্পকে 
কাঁবতাটির পাণ্টীকায় লেখা হয়েছে--*১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ ইয়ান 
এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে আনন্দমোহন বসু প্রমুখ কয়েকজন সভ্য লর্ড 
ডাফারণের নিকটে 'ডেপুটেশনে' শিয়াছলেন । ইহাদের মধ্যে কয়েকজন সভ্য 
সাহেবী পোষাকে লাটের সম্মুখে উপাচ্থত হন । খুন যায় লাট-সাহেব তাহাদের 
এই সাহেবী পোষাক লক্ষা করিয়া এরূপ পোষাক পরিধান করার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন এবং দেশীয় পোষাক পাঁরধান করেন নাই বলিয়া রহস্যচ্ছলে 
তাহাঁদগকে বিশেষ লাঁজ্জত কাঁরয়াছিলেন।” কাবতাটির ভাষায় কিছু ব্রজবুলি 
শবের মিশ্রণ লক্ষণীয় |] 


রাজা হল শ্যামরায় পাড় গেল সাড়া, 
মথুরায় মহ। গগুগোল ; 
উল্লাস সবার প্রাণে, [হলোল বাহছে তানে, 


কল্লোলের চারাদকে উঠিতেছে রোল, 
বাঁজিতেছে শত শত কাড়া । 


পতাকা উড়ছে কত পত পত রবে, 
বেণুবীণা বাজছে সানাই ; 
দোকান পসারি যত সাজাইয়া রাজপথ 


করে কত 'বাঁকাঁকাঁন নাহক কামাই ; 
মনানন্দে সানন্দে সবে। 


নবরাজ নবরাজ্যে সকলই নবীন ; 
মণ্ড সবে নব অনুরাগে : 
“শাযামরায় জয় জয় 1” চারাঁদকে ধ্বনি হয় 
পুরাণে ভুলিতে বল কয় দিন লাগে ৫ 


মন হতে সুছিবারে চিন্‌ ? 


৬৬ 


বাঙ্গকাবত। ও গানে স্বাদেশিকতা 


“বদুরায় শ্যামরায় সে কেমন জন ?” 
সকলের মুখে কথা এই : 
কেহ বলে, “বটে বার,” কেহ বলে, “আতি ধার”, 
কেহ বলে, “রসিকের শিরোমণি সেই, 
রাধাপ্রেমে সদাই মগন ! 


“রাধা রাধা বলে সেই বাজাইতে বাশী 
গোকুলেতে গোপের নন্দন ; 
চতুরালি জনে জনে, নাগরালি বৃন্দাবনে 
কাঁরয়া কারত সেই দিবস যাপন : 
অধরে মধুর তার হাসি । 


“হাসি মুথে মিষ্ট কথা [শষ্ট বাবহার, 
চোঁদকে চাহান তার বটে ; 
সকলে সন্তোষ করে, হাসি, আসি হাতে ধরে, 
লয়ে যায় ধারে ধীরে যমুনার তটে,_ 
যেন চির-সখা আপনার ৮ 


“যে কথ। বাঁলতে যাও তাহা ভুলি যাবে, 
এমাঁন কুহকী সেই জন : 
তাহার কাহিনী শুনি, মুদ্ধ হয় যোগী-মুনি, 
ব্যথিত সে ভুলে যায় আপন বেদন ; 
শত যেও সেও গুণ গাবে ।৮ 


রাজা হল শ্যামরায় পাড় গেল সাড়া, 
যুবতী -মহলে গওগোল : 
উল্লাস সবার প্রাণে, ধহল্লোল বাহছে তানে 


কালালের কল কল ডাঠতেছে রোল, 
জনরব যায় পাড়া পাড়া । 


“সে নাক চতুর বড় বজের কানাই 
কপট লম্পট শঠরাজ, 
তপন-তনয়া-তটে, নীপতরু সুনিকটে 
গোপনেতে গোঁপনীরে 'দিয়োছিল লাজ ; 
আই আই, লাজে মার যাই ! 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৬৭ 


“বন্দাবনে দাই-রাজা সে ছল কোটাল, 
বহাদন গেছে কোটাণলতে ; 
মাথায় বাধয়া পাশ. ডাকত সে 'জাগ্‌ জাঙ্‌, 


ঘুমাতে দিত ন। সেই ঘোর রজনীতে : 
চলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল । 


“আই মা গে হইল কি রাজ্য কোটালের 
ধন মান রবে নাহ আর ; 
সন্দারি কারবে যেই, ভূপাঁতি হইবে সেই, 


কোটালের রাজত্বতৈ ন হয় বিচার, 
[বিধাতা কারল হেন ফের 1” 


এত ভাবি যুক্তি ক'রে মিলিয়া সকলে, 
কৃবজা নুবজা ওঝাইনী, 
যত মথুরা-বাঁসনী মার মধুর-হাসিনী 


বুপ-রস-বয়সের তরুণী কামিনী, 
দশ জনে বাঁসয়া বিরলে, 


শ্যামরায়ে ভোটবারে শল। হ'ল স্ছির | 
“বুঝিব তাহার নাগরাল, 
যাব সবে দলে বলে, বলিব রে ছলে কলে ; 
চতুরের বুঝা যাবে যত চতরালি, 
কেমন রাঁসক বপুবীর । 


“গোপের নন্দন সেই, [জে গোপরাজ 
গোপীসাজে মজিবেক নন ; 
নাম গোিনী-রমণ, বুঝে গোঁপিনীর মন 


শোপনেতে গোপিনীর ব্যাথত সে আম ; 
গোপীসাজে ভেটাইব আজ 1” 


যুকাঁতি যোজনা কার জনে জনে মনে, 
গোয়াঁজলনী সাজে মাথুরিণী ; 
ডারিল মণুরা-বেশ, খুলল কবরী-কেশ, 


[বজটা 'ত্রিজটা হার কঙ্কণ কিছ্কিণী ; 
দূরে দিল কনক-ভূষণে | 


৮ 


বাঙ্গকবিতা ও গানে স্বাদোশিকতা। 
বিনাইল কেশ-বেশ গোয়ালিনা ছাদে, 
বৃন্দাবর্নী ঘাঘাঁর আটিল. 
মাথায় পসরা -ডালা, সাজিয়। গোপের বালা 


পণ্চজনা মাথুরিণী বাহির হইল, 
ভেটিবারে সেই শানচাদে | 


সঙ্গে মধুরাবাসনী অনেক নাগরী 
চলে নাথুরিণী-বেশে, | 
সোনা-ধুটি নীল শাড়ী জরদ-চমক-পাড়ি 
গাটাদার পাল্লাদার আচরাহ শেষে, 
তাহে কত আছে কারগার। 


[থার ফিরি পারল রে সেই নীল শাড়ী, 
বাম পিঠে ঝুলত আচল, 
কৌতুকে কাল আ। পাহাড় বুকের পাটা। 


ঙ 


সুমাত কুমাত তায় করে ঝলমল. 
চাঁজল রে দুহু বাহু নাড়ি! 


কঙ্কণ বলয় হাড় চউরন্গ চূড়া 
বাহুতে শোভিল ঝড় রঙ্গে, 
শিরেতে সীগ্রম্ত টোড অবধ গুগ্ঠন বোঁড়, 


রিডার বউার দহ ভিন ভিন্‌ ঢঙ্গে 
চিশ্ুর কানড় ছাদে মুড়ি । 


খরল নয়ন-ভাঙ্গ, গরল মশালে, 


কাজল ডারল তাহে ঘোর, 
করল মরাল-গাঁত, বাহরন রাজপাঁথ 
ফিরল ঘুরল সচকিত কত বেরি, 
ভয় ভয় চোঁদকে নেহালে ! 


গোঁপনী বোশনী যত মধুরাবাসনী 
চজিল সবার আগে আগে : 
পাতিয়া বেশের ফাদ, ধরব রে শ্যাম্াদ, 
নব ভূপে মজাইব নব অনুরাগে । 
পিছে চলে মথুরাবেশিনী । 


অক্ষর সরকার 


বার দিয় বাঁসয়াছে শ্যামাদ রায়, 
ভোজরাজ রতাসংহাসনে, 
নকীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্তুতি গায় 


চোপ্‌দাব্‌ দাড়াইয়৷ যুগল-চরণে : 
দিবাঙ্গনা চামর ঢুলায় : 


দ্বারী করে নিবেদন কাঁর দণ্ডবং 
মথুরা-বাঁসনী আগমন ; 
সঙ্কেতিল শ্যামরায়, বনপা আদ দৃরে যায়, 


“আসাতি বলহ" বাল আদেশে তখন: 
দ্বারবান ছাড় দিল পথ । 


পসরা উত্ারি যত গোপনা বেশিনা 
গোপীক্গাদে করে সমক্ষার : 
মথুরাবোৌশনী সবে প্রণাময়। সগৌববে 


ধার ভাষে শা)মছাদে ?দিল জয়কার, 
লা্জে ভয়ে মধুর-হাসিনী | 


গোয়ালিনী বেশ হোবি নটবর তাহে, 
মুচকি মুচাক থোঁড় হাসে ; 
উচিত ভরম ভর. কাহল হি ততংপর,-- 


“নগরবাসনী ধান, আগমন কাহে ? 
বলায়াব হামার সকাশে |” 


আগাঁর আঁগিল দুতি একবর নারী, 
পরবাঁণা পাঁরপক্ষ মাতি, 
বাঁলিল গরজ কথা, হগনাল আারজ-ব্যথা,- 


'কোটালে বিচার ভার ন৷ দেয় ভূপাত, 
আনপনক মনাহ বিচার 1" 


নব ভূপ উত্তবিল পুঁঝয়। সন্ধান, 
"ভয় নাহ রাঙ্গণী-সমাজে, 
আম ত কোটাল-রাজ জান সব ব্লজমাঝ, 


নারীর গোলামি কার কোটালের সাজে : 


পায়ে ধার বাড়াইতে মান 1!” 


৬৯ 


৭0 


ব্ঙ্গকবিত। ও গানে দ্বাদেশিকতা। 


[সংহাসন ছাড় তবে নামে বদুরায়, 
ভূমেতে উরিল জনু চাদে ; 
শোপিনী-বেশিনী পাশে দীড়ায়ে মুচকি হাসে, 
ঘাঘরি ধরিল তার বৃন্দাবন ছাদে ; 
প্রাণ তার উড়ে উভরায় । 


'শছ 'ছ কিকরকিকর শ্যাম নটবর, 
মরি মরি মার হরি লাজে ! 
গোপিনী-বোশিনী বটি, নাহ বৃন্দাবনী নচী, 
মথুরায় বসনহরণ নাহ সাজে: 
ছাড় ছাড় যাই সবে ঘর ।” 


বুঝল চতুর রায় ভীত বিদেশিনী ; 
আশ্বাসি শবশ্বাস দেয় তায় : 
বলে “নহি নাহ সাথ, কাহে তুহ থকমাক ? 
রাজা হাম এঁসা কাম কাঁভ ন৷ জুয়ায়; 
কাহে তু রে সাজ গোয়াঁলিনী 2 


"নগর-ঝাসনী তুহ নাগরী কামিনী, 
কাচার আচরি তোর। সাজ ; 
তেয়াগিয়। রাজ-বেশ,  কাহে তু ধরল শেষ, 
আ'ভার ঘাথার পার গোপী-বেশ আজ, 
কাহে তুহ সাজ গোয়ালিনী £ 


"হেরত মাথুরী বেশ মধাদা মাধুরী, 
চমক জমক হের কৈসা ! 
আধার রাতমে জনু নীল নভবর-স্তনু 
লচ্ছ লচ্ছ হি নচ্ছত্রে চমকাতি যৈসা।, 
উজার। সুন্দর শান্ত ভূরি । 


“পাডরানী-বেশ ছোঁড় কাঠুরান্মী সাজ 
1ছকৃ ছি 'বষম মাতি ভুল! 
কাণ্থনে আদর নাঁছ, কাছা কাচ ঢু'রতাহ 
হাজেল কমল ফেলি, লয়াব সমু ১ 
ইছ মু চতৃরিক কাজ ।” 


অক্ষয়চন্্র সরকার ৭১ 


প্রবীণ পাঁলত বেশী দত আগুয়ান 
যাঁড় কর করে নিবেদন. 
“যত দোখি গোপরায় গোঁপিনীর বেশ চায়, 
সেই লাগি পারয়াছি গোঁপিনী-বসন ; 
ভূপ তাহে নাহি ভাব আন 1” 


“আনক গোপক হাম নাজানি বিচার, 
কাকর মনমে কিয়া হ্যায় ; 
হাম তু গোপল বাঁট, পাহরাহ পাঁত ধাঁট, 
আভরী ঘাঘাঁর কিন্তু হামে নাহ ভায়, 
ভাঁলবাঁন মাথুরণী শারী । 


“হের তার পারিচয় লহ হাতে হাতে” 
কহিল মুচকি হাঁসি শামে ; 
কুবজা কোণেতে ছিল, হাতে ধাঁর উঠাইল, 
সসন্ত্রমে বসাইল সিংহাসনে বামে ; 
আপাঁন বাসল পরে তাতে । 


“জয় জয় শ্যামরায় !” পারল অবনী ; 
মাথুরীতে মাঁজল কানাই । 
“বাপরে ঘটিল যাহা, কলিতে হইবে তাহা” 
আচাম্বতে দৈববার্ণী শুনিল সবাই । 
হার হার কর হরিধবান । 


[প্রথম প্রকাশ__“নবজীবন' পত্রিকা, মাঘ ১২৯১ বঙ্গাব্দ ; ১৩৩০ বঙ্গান্দে 
প্রকাশত অধ্ষয়চন্দ্রের 'রূপক ও রহসা, গ্রন্থে সংকলিত । ] 


ইজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৪৯-১৯১১ ] 
ভাল্রত-উদ্ধার ব্রাঙ্গকাত্য ) 


[ 'শ্রীরামদাস শর্দ। ছলনা কাণ।ঢ লিখে কান এট ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -অর্থাৎ 
গনজেকেই উৎসর্গ করেছেন ।] 


প্রথম সর্গ 


গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি, 
কমল-আসনে বসি, বীণা করি করে, 
কেমনে ইংরেজ-আ'রি দুর্দান্ত বাঙ্গালী-- 
ত্যাঁজয়। বিলাস-ভোগ. চাকুরীর মায়া 
টানাপাখা, ধাধা হৃ*কা, তাকিয়ার ঠেস 
উৎসূজ্জি সে মহারতে, সাপটি গুণজয়া 
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কৌচ।, 
ভারতের নিবাপিত গোৌরব-প্রদীপ-- 
তৈলহীন, সল্তেহীন, আভাহীন, এবে 
জ্বালাইল। পুনবার, উজ্জালিয়া মহা । 
বোনোদি ভারত-কাঁব মুনি বাল্মীকির 
প্রেতায্মার প্রেতপদে করি নমস্কার, 

অথবা প্রাচীন গ্রীসে, নগরে নগরে 

ঘুর, যত গোরম্থান নিষ্কাশিত করি, 
হোমর-কঞ্কালে আমি সেলাম ঠুঁকিয়া, 
শীতাইয়। লইতাম ভারত-উদ্ধার- 

বাঠা : কিন্তু নব্য কবিদল-উৎপাঁড়নে 
আছে কিনা ভাঙে তারা এ সন্দেহ ঘোর 
হইয়াছে মম চিতে ; ( এত অতাচারে 
জাঁয়ন্ত মারিয়া যায়, তার! তো মা মরা 1) 
আভমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া, 
পরপদ-ধ্যান মাতঃ বর্দাস্তিতে নারি, 

তাই মা তোমারে সাধি | প্রকাশিয়া দয়া, 


ইন্জরনাথ বন্দোপাধ্যায় ৭৩ 


মৃতি ধার. অবতরি স্বাধীন ভারতে, 
বাখাঁন বাঙ্গালী-বীরে, বারত্ব-বাখান, 
[বস্তারে কোশল-কাও্ড 'ববারয়া তার 
সফল কর মা জন্ম, তোমার, আমার । 


কলেজের পড়াশুনা সব কাঁর শেষ 

দূ মাস ছ মাস ধার, আফিসে আফসে 
নতি নাতি যাই আস; কছুই না হয়। 
শূরু চন্দ্রকলা যেন বাড়ে দিনে ?দনে, 
ব্ান্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমাত 
বাড়তেছে মাত । পারশেষে একাদন, 
ধৃ'ল-ধূসরিত জুতা, মালিন বদন, 

ফেকো উঁঠিতেছে মুখে সাধ জনে জনে, 
্রাহ্মণীর ক্লাম্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু, 
"খাবার ক আছে কিছু 2” জিজ্ঞাসা কারনু । 
“নুস্ম খাও দগ্ধানন ! তোমার কপালে 
পাঁড়য়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর. 
আছে মাত্র ছেলে পুটো-সংসার-বন্ধন 
নহিলে কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান 

করি' দিত কোন্‌ কালে ! হে অক্ষম নাথ ! 
দুধের অভাবে বুঝ সে দুটোও মনে!” 

না৷ কহিলে নয় কথা, আপন আশয়, 
পরাক্রম, আশা কত. সব বিজ্ঞারয়। 
কাহনু ধনীরে । বুঝ, অসহা হইল, 
ধারয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার কারল । 

তখন 'তলার্ধ তথা তিষিতে না পার 
পলাইনু নিজ ঘরে । অর্গলিয়া দ্বার, 
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি কৰিয়ু। 
সোবলাম যথোচিত । দেবীর কৃপায় 
শদব্যচক্ষু লভিলাম, হৈল দিক জ্ঞান । 


দেখলাম ভারতের ভাবতব। যত, 
বর্তমান হেন কিসে ভারত-উচ্ধার 
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বাঙ্নকযিতা ও গানে গ্রাদেশিকতা 


কবে হৈল ফোন মতে কাহার দ্বারায় 
স্মারি গ্বরীশ্বরী সরস্বতী সাঁবনয়ে, 
গাইতে কহিনু তারে উপধুন্ত মতে । 
আকাশসন্ভবা বাণ হইল তখন ;-- 
“কেন বংস গুণানাধি, ক তিকুলমণি, 
গাঁত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ ১ 
হইল বয়স কত, বার্ধক্যে জরায় 
অঞ্ট অঙ্গ দাঁড় দড়ি, দেহে নাহি বল, 
বীণা ধারবারে কষ্ট, খাঁস খাঁস পড়ে, 
অঙ্গুলী কম্পিত হয় : কণ্ঠ ছাড় যাঁদ 
শক বাহরিতে যর করে কোন দিন 
্ালিত-দশন তণ্ডে হ-দ-দ-দ হয়। 
আর কি সেদিন আছে ১ এখন তুমিই 
বরপুত আছ মম, জীও 'চিরাদন : 
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাওরে অবাধে । 
ভাষা, ভাব, ঘতি, মিল. রস. তান, লয় 
ফুৎকারে তোমার, সব হয় জড় সড়; 
যাহা লিখ তাই কাবা, যা গাও সঙ্গীত ; 
আম। হতে পুন্র, বড় হইয়াহু তুমি । 
দেবের মরণ নাই তাই বেচে আছি 
নাহলে শাঁ্কতে সদা বাচিবারে সাধ 
কার চিতে হয় বল ১ কবে ফুরাইবে, 
দশ দিক অন্ধকার কার চাল যাবে, 
এই ভেবে দিন দিন হইতোঁহ ক্ষীণ । 
তুমিই গাও বে গীত, ও রে বাছাধন, 


গাইতে পালন ত ভাল, গাইবেও ভাল, 
শুঁনষ্া। তিলোকবাসী কাঁদিয়া মারবে ।” 





ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাৰ্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথথমঃ সর্গঃ ॥ 


ইন্্নাথ বন্দ্যোপাধায় ৭৫ 
দ্বিভীক়্ অর্গ 


একদা আমাঢ় মাসে আবাড়াস্ত দিন, 
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়-- 
কত কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল । 
মৃদুল মলয় বায়ু, পাঁরমল-বহ, 
বক্ষোপসাগর-নীর-শশীকরেতে তনু 

সিস্ত কার, ধীরি ধীরি মহানগরীতে 
আঁসয়া পৌছিল ; তথা, চতুরঙ্গী পলী 
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পারমাণে 
শৈত্য কি সুগন্ধ লাগে, বাটি বাট দল । 
পরিমল বিতরণে পবনের ভার 

লঘু না হইল কিন্তু ; অঙ্গারা্ন বাম্পে 
পুরিত হইয়৷ পুনঃ উত্তরে পাঁশলা :-5 
হায় যথ। গোপবধ্‌ এক কেড়ে দুধ 

পান। পুকুরের জলে সমান রাখয়। 
যোগাইয়া ফেরে বঙ্গে প্রাতি ঘরে ঘরে 
অন্তরে বাহরে শ্রী্প সাহতে না পারি 
হেন সন্ধযাকালে-_ শীতল হইব. বাস্ঠী- 
[বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি তটে : 
_যথা সুরপ'তি, ঘবে দৈত্য-অনীকিনা- 
বোষ্টত অমরপুরী, এই যায় যায়, 

ভ্রমে একা, চিন্তাযুন্ত, নন্দনকাননে । 
ভাবিছে বিপিন ;- হায় ! গত কত দিন 
এই ভাবে : আর কত দিন বা সাহব 
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ কত কাল রবে, 
বঙ্গবাস-পেটে অক যাঁদ নাহ পড়ে ? 
আমি তো মরিব আগে, ক্রমে বংশ লোপ; 
এইর্‌পে ক্রমে ক্রমে সব যাঁদ যায়, 
থাঁকলেও বঙ্গ, তার নাম কে কাঁরবে ? 
ভারত কি ছচিরাঁদন পরাধীন রবে ! 
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে 
দশের সুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল, 


খ্রি 


বাঙ্গকাবতা ও গ্রালে প্বাদোশকতা 


পাপিষ্ঠ ইংরেজ । পদে পদে প্রবণ্চনা 
যার, সেই কিনা মিথা-বল। দোষ ধার 
ছুতোনাতা ছলে সবনাশ সাধানল ! 
ছাঁড়য়া জননী-স্তনা ধরিয়াছি পুথি, 
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম, 
যথাকালে উপজিল মাথার বারাম । 
এখন যে খেঠে খাব সে গড়েও বালি । 


ভাঁব নিরুপাঙ, আসি সাহিতেরি হাটে 
[বাবধ কল্পনা-খেলা করিতে লাঁগিনু, 
সাগ্াইনু নান মত দ্রবা অপরূপ, 

ঘুমন্ত ভারঠে ডাকি লক্ষ সম্ষোধনে 
জাগাইতে গেশু--মা ! সকলেই জেগে, 
সকলেই ডাকিতেছে-ভারত, ভারত ! 


সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই 
ভারতে ভারত-কথা 'বকায় না আর। 
গয়াছে ধর্দের দন, এ বে গলাবাজি, 
তাও যাঁদ ঘরে খেয়ে কারবারে পার । 
উপায় বিছুই নাই ! কুপোষ্য সুপোষায 
পাতপ্রাণ প্রণায়নী, দুষ্ধপোষা শিশু, 

এ সব ফেলিয়। দূর দেশান্তরে যাই, 

তাও তো পার না, প্রাণ থাকতে এ দেহে । 
ইংরেজে জাপান্ত নাই, যাঁদ জনে জনে 
“লাট" পদে আভিষোকি আহার যোগায় । 
ভারতের ভাগদদোষে তাহা ঘাঁটবে না, 
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না, 
ভসহ্য হইতেছে ক্রমে রাখিতে পারি ন।, 
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হল রসাতলে । 
বুষ ভাল, যাঁদ খেতে পাই দুই বেলা : 
যবন মাথার মাণ, জগরের জাল। 

ধনবারণ করে যাদ : না হয় স্বাধীন 
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব । 


ইক্সনাথ বন্দোপাধ্যায় হ্ঞ 


ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বাঁট কার করে 
হায় রে লজ্জার কথা অন্য অস্ত্র নাই 1-- 
হায় রে দুঃখের কথা অস্ত্র চালাইতে 
শান্ত নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাস-দেহে !-- 
“বটাইয়। দিই যত পাষও ইংরেজে ।" 
স্তাম্তত 'বাঁপন ! মুখে একমাত্র বোল। 
_-“বটাইয়া দিই যত পাষও ইংরেজে 1” 
বাম জ্তাতলে ক্ষিতিতল সংঘধণ 
কাঁরতেছে 'বাপিন দ্রৌপদী-পরাক্রমে 
_না সন্ভবে বাঙ্গালীর ভীম-পরারুম- 
সঘনে "বায়" যত “পাষও ইরেজে ॥ 
[বাপনকৃষ্ণের বাহ্‌ বিষম পুলহে, 
লাঁটম ছাড়ছে যেন কল্পনার বলে, 
মুখে শুধু 'বিটাইছে পাষণ্ড ইংরেজ | 
1বাঁপনের তদাতন মুখের ভাঙ্গমা, 
অন্ধকার হেতু নাহি পার বাঁণবারে 
হায় রে কপ্পনা-নেত নাহক আনার - 
কিন্তু অনুভবে বুঝি, দশ্ককাটিমিটি, 
অধর-দংশন আর ললাট-কুণ্ন 
[কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে 'বাঁপিন 
“বিটাইয়। দিই যত পাও ইংরেজে 1” 
কামনীকুমার "প্রয় বসু, বিপিনের 
হেন কালে চুপি চুপি তথা উপনীত । 
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পশ্চাতে পশ্চাতে 
অগ্রসার সমীপেতে 'গিয়। বাপিনের 
হাশ্তল তাহার স্কন্ধ . চমাক বাঁপন, 
ভাঁবয়। পুলিশ. আর না চাহিয়া ফিরে, 
উদ্ধশ্থাসে দৌঁড়বারে পাইল প্রয়াস। 
দৌড়িছে বাপন ; আর কামিনীকুমার 
আশ্বাসতে বন্ধুবরে দোৌঁড়ছে পশ্চাতে ৮ 
ধথা যবে ঘোর বনে নিষাদের শর 
নশ্বর আশুল শর- গৃগেন্দ্র-পশ্চাতে 


৭৮ 


বাঙ্গকাঁবতা ও গানে প্বাদেশিকত। 


তাড়া কার ধরে 'বিদ্ধে, জরজার পাড়ে 
মূগরাজে ভূমে, হায় তেমাত কামিনী 
সে করাল সঙ্ধকালে গোলদীঘি-ঘাটে 
পাড়িলা 'বাঁপনে, আর মড় মড় রড়ে 
ধপাং করিয়৷ তার উপরে পাঁড়লা ! 
বিপিন, অসিত-কান্তি, হেটমুও, ভূমে 
গৌরাঙ্গ কামিনী সহ যায় গড়াগাঁড়ি ;-- 
কাঁবর উপমা -ক্ষেত্র -_-মার্গশী্ে যেন 
দুবাদলে শেফা?লক। রাশি রাশি পাঁড় ; 
অথবা পবতশূঙ্গ গোধূলির আগে 
স্বর্ণকান্তি তপনের কিরণে মণ্ডিত ; 
1কস্বা যথা সুধাকর কৃষ্ণ তয়োদশী- 
1শরে দেয় কুতুহলে কোনুদী ঢালিয়। ৷ 


কবির সামোদ, কিন্তু বপনের ক্রেশ, 
-লোঙ্বক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক । 
আড়ষ্ট 'বাঁপন, মুখে বাকা নাহ সরে, 
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত, 
নাশায় নিশ্বাসবাযু বহে কি না বহে। 

গা। ঝাঁড়য়া তাড়াতাঁড় উঠিল কামিনী, 
চিতাইলা বন্ধুবরে, তীর্থ একদেশে 
টানিয়া, তুলিয়া কিংবা, শোয়াইল। তারে, 
উষ্উ:নীর উপাধানে, গলার বোতাম 
িরাণের খুলে দয়া বাজনিলা তায়, 
আ'নয়। শীতল বার খুণ্ট ভিজাইয়। 
[সাণ্িলা 'বাঁপন-সুখে : সুদীঘ নিশ্বাস 
ফোললা বাপন তবে, নাঁড়ল। চাঁড়লা । 
কাহল কামনী- “কেন ভাই এত ভয় 2 
তুমি ত সাহসী ড় বিখ্যাত জগতে, 
বাধলে লড়াই আজ দৃশ-মনের সনে 
তুম অগ্রবতাঁ হবে : দেশের কল্যাণে 
সুও দিতে সুও নিতে ভয় নাহ পাও; 


ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 3৯ 


তবে এ নগর মাঝে, জাগ্রত সকলে 
1সপাই সাম্তরী হেথা হীঙ্গত কারলে, 

কেন হেন ভাব তব হৈল আচাস্বতে ? 
পড়াশুন৷ কাঁরয়াছ, ভূত নাহ মান, 

কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা।, 
সাগর লঙ্গঘিতে পার, গোষ্পদে ডুবিলে ? 
তবে ত ভারত মাটি, ইংরেজের (ই) জয় 1” 


আশ্বাসিলা, বিলাপলা, হেন মতে যাঁদ 
কামিনীকুমার, স্বর পরিচিত ধুঝি, 
বাঁপন-হদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা, 
শবাঁপন-হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল 
-_-ইংরেজানধন যাহে, ভাগ্যের 'লিখনে ! 
সাহসে বাপনকৃষণ উঠিয়া বাঁসল। 
কামনীরে বুঝাইল। মাথার ঝারাম । 
পুনঃ দৌহে ধরাধার দৌহাকার হাতে 
চাঁলল৷ নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর । 
কামিনী 'বনয়ে অনুরোধিলা 'বাপনে 
বিশোষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ ।- 
ক হেতু একাকী আস. দি বা সে ভাবনা 
হস্ডের ধূর্ণন যাহে, পদ-বিক্ষেপন : 
সহসা আগ্রেয়াগির কেন উৎপাতিল, 
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন ব ছুটিল : 
গভীর জীমৃতমন্দ্র হতেছিল কেন : 
ইংরেজ-নিপাত শাঘ্র বুঝিনু নিশ্চিত 1” 

বহুক্ষণ দুই জনে হইল কানাকাঁন, 
বহুভাবে বহু কথা বিচার করিল। 
বন্ধুদ্বয় ; ভারতের ভাবন৷ ভাবিয়া 
[বসজিলা অশ্রুনীর : সিদ্ধান্ত হইল 
বাক্যে শুধু কাল ক্ষয়, কার্যহানি তায় । 
কাঁহল। 'বাঁপন, “আর বিলম্ব না সহে : 
কলাই সভায় সব করিব নিশ্চয় । 


৮০ 


বাঙ্ষকাবতা ও গানে শ্বাদেশিকত। 


ভারত-উদ্জার কিংবা সভার বিলয় 1” 
দুই বন্ধু দুই দিকে কঁরিল। প্রয়াণ, 

[নিজ 'নজ ঘরে ভাত খাইল। দুজনে, 
“ভারত-উদ্ধার প্রাতে"- ভাবিয়া শুইল। । 


ইতি শ্রীভরতোদ্ধার-কাব্ো সম্কশ্পো লাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ 2 


স্ততীয় সর্গ 


তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অভীত, 
এ তিন প্রহর বেল জনমের মত, 
অনন্ত কালের সঙ্গে মিশাইল কাল, 
আহত সিকতা-মষ্টি স্তুপ মিশাইল ! 
কোথা প্ণবসা পুর, ধার্মিন পাঁওত, 
ভুবন আঙ্কারিয়া, জননীর কোড় 
শৃনা করি, অবুবাণ* শিশুবে ফেলিয়া, 
পাঁতর চরণ ভিন্ন গাঁতি নাহ যার 
এহেন বধূরে করি চির অনাথিনী 
ডাঁলল সকল মায় নিষ্ুরের প্রায়, 
মুহাইতে অশ্ুনীর না চাহল ফিরে । 
ঘবচারমান্দরে কোথা- ধর্মাধিকরণে - 
রাজত্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়। বণ্টিত, 
ভিক্ষাভাণ্ড 'ভাক্ষবারে পশিল সংসারে, 
কোন মহাজন. ন্গায়কুটের প্রসাদে ! 
অদোষ, অপাপ, কোথা না জানি না শুনি, 
চক্তান্ত-অনলে দিছে জীবন আহুতি, 
মৃতিমান যমরাজ নররাক্তে দৌখ । 
কে বলে নদীর শ্লোত কালপ্রোত সম 2 
ভাসাইয়া জব৷ ফুল গঙ্গার সালিলে-_ 
একাঁটি একাঁট করি বহৃতর ফুল,-- 
সারি 'দয়৷ ভেসে ষেতে দেখেছি বাহার 
তীরে দীড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে, 
সাতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া | 


ইজজনাখ বন্দোপাধ্যায় ৮১৬ 


কিন্তু রে কালের স্রোতে পাঁরজাত জান 
অমূল্য কুসুম কত ভাঁসয়। গিয়াছে, 
দেখোছ নয়নে, হায়! পারি নি ফিরাতে ! 
সাগরে সাতার দিলে ফিরে যাঁদ পাই 
সুখের শৈশব, তবে চাহ না কি আর 2 
একবার কালন্রোতে পাঁড়য়াছে যাহা, 
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায় ১ 
কে বলে নদীর শ্রোত কালমস্রোত সম ? 
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অরতীত । 
নগরে আঁফস-মুখে গাড়ী বুড়ী কত 
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তুরত পথে । 
“দান ধকা, বাম ধকা, ধাই কুড়” কার, 
উড়ে মেড়া ছুটে কত পপান্ষী” লইয়া । 
ক্রমে ঠন্‌ ঠন্‌ রবে চারিটা বাজিল । 


আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,- 
লোনা-ধরা, বাঁল-চুন-কাম স্ানে গ্থানে 
খাঁসয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায় ;-- 
শোভিছে সুরম্য, রাজপথের উপরে 
আকা বাক।, উঁচু নীচু কা্-দণু-শ্রেণী, 
আবৃত আঅলিন্দ তার শ্লান ভাবে ঝাল, 
নশ্বর জগৎ তাই প্রমাণিছে যেন । 
অধৃত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট 
ক্ষায়ত কোথায়, আর স্মলিত কাচিৎ। 


উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত, 
প্রস্থে, অনুমানি, হবে হাত সাত আট ; 
মাদ্রুরত মেজে, তার উপরে চেয়ার 
সার সারি সুসাজ্ছত, পূণ চতুষ্পদ, 
নরিপদ দু চার খান ; মধ্যস্থ টেবিল 
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে । 
জীর্ণ শীর্ণ [ছন্নরজ্জু আশ্রয় কাঁরয়া 
বিলাস্বত টানা-পাখা, চির আবারত 


২ 


বাঙ্গকবিতা ও গানে গ্বাদেশিকতা 


পাঁড়ত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ 
দাঁড় আগে ছেড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে । 
এ হেন মান্দরে “আর্য-কাধকরী সভ।” 
প্রাত শাঁনবারে বৈসে । ধন্য সভাগণ ! 
ধন। অনুরাগ ! বাহে এ প্রাণ-সঞ্কটে 
হদেশ-বাৎসলা-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, 
ভারত কল্যাণে হেথা সশরীরে আসে । 
চারিট। বাজিবামান্ত, এক দুই কলমে 
পণ সভ্য উপাচ্ছিত সভার মান্দরে । 
আরব্ধ হইল কার্য : গতোপবেশনে 
কে কে উপস্ছিত ছিল, কি কার্য সম্পন্ন, 
কি প্রস্তাব হয়েছিল, কেবা 'দ্বতীয়িলেং 
এঁকমতো। উড়ত তাহা হইল কেমনে, 
রীতিমত 'ব্বারত, হইল দৃঢ়ীকৃত,৪ 
সভাদল-সম্মোদনে, অদ্যের সভায় । 
উঠিল 'বাঁপন তবে চেয়ার ছাঁড়য়া, 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশিতে ক্যাকোচ সুস্বরে 
উঠস্ত বাপনে ধনাবাদিল চেয়ার । 
কাঁহলা 'বাঁপনকৃফণ সম্বোধিয়া সবে, 
“ভদ্ুগণ, বন্থুগণ, স্বদেশীয়গণ, 
যুক্সদীয় অনুমতি সহকারে আম 
আজি প্রস্তাঁবতে এক গভীর প্রস্তাব ; 
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু; 
যে প্রস্তাবে নির্ভরছে সবার কল্যাণ ; 
দেহ প্রাণ নিজ হবে, রবে বা পরের 
চিরজক্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে 
ভারত আপন ভার পারে কিনা পারে 
লইতে আপন স্কন্ধে, 'সিন্ধ যে প্রস্তাবে ; 
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভরে সকল--- 
আমাদের, বাঙ্গালার, ভারতের ভাবী 1 
নস্তন্ধ সকল সভ্য, বিস্ফারত আখি 
একভাবে সংগ্রাথত বাপনের মুখে ; 


ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৮৩ 


নিন্তন্ধ যে সভাতল,- নাঁড়িলে গোধিকা 
শব্দ তার শোনা যায় বিনা আকর্ণনে ৷ 
ন্িলোকের একমাণ্র শ্বাস হয় যাঁদ, 
সেই এক শ্বাস রোধ তিলোক-নিবাসী 
আরস্তে কুন্তক যোগ, একাসনোপরি, 
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সণ্ণরে বায়ু 
গ্রহ উপগ্রহ নাহ করে চলাচল, 
তথাপি না হয় স্তন্ধ সভাতল সম | 
বলিল 'বাপন-_-“কন্তু দুঃখের বিষয়, 
নাহ বাক্যপটু আম. নাহক বাঁগ্সতা, 
নাহ শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব, 
উদত অন্তরে যত ;__যথ পুরাকালে 
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বাল, 
'হায়রে ধের তন্ত্র নিহত গুহায়'-- 
যা হৌক, সৌভাগারুমে, বিষয়ের গুণে, 
বাগ্সিতার প্রয়োজন না হইবে কভু, 
মরমে পশিবে বস্তু জরজরি তনু !” 
করতাল পদতা'ল সঘনে সভায়, 
বৈশাখের মেঘে যেন করকা-নধোষ । 
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরাস্ভল কথা, 
“ইংরেজের অত্যাচার নহে আবাদত 
কাহারো এ সভাক্ষেত্রে ; বিস্তার বিফল, 
তথাপি, মরম-দুঃথ চরম যাহাতে, 
গান্তবা-উল্লেখ তার না করিয়া আজ 
পার না গ্রাহতে পুনঃ আসন আমার । 
1বশাল ভারত-ক্ষেত্, মাসাবাধ যার 
নিয়ত হাটিলে প্রাস্ত দেখ নাহ যায় 
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাধি, 
চালাইছে তদুপরি আগ্রেয় শকট, 
সপ্তাহের পথ হেন সংকীর্ণ করেছে । 
কি আর লাঘব বল, কোন্‌ অপমান 
এর চেয়ে তীঁতরতর বাঁজবেক হদে, 


৮৪ 


বাগ্রকাবিতা ও গানে প্বাদোশিকতা 


হাদয় থাকে হে যাঁদ, শোঁণত তাহাতে 

জাময়া না থাকে যাঁদ দাধর মতন 

_-প্লেক্সা-বৃঁদ্ধকর যাহ দুদ্ধের বিকার ! 

এ নিগড় খুলিবে না, দ্ুলিতে দেহের 

দুই পার্থ দুই ভুজ ০” পুনঃ করতালি । 

“নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে 

ছুণড়য়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যাঁদ থাকে 

[নয়োজিত বাহু যাঁদ নাহ উল্মোচিতে 

হায়! শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে, 

চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে । 

--অসাধ্য বৌচায় আর না নিন্দিবে কেহ । 

হায় ঘৃণা ! হায় লজ্জা ! হা ধিক! হা ধিক!" 

হা কষ্ট ! হা দুরদৃষ্ট ! ভাগ ভারতের ! 

চিৎকারছে 'দবানাশি কবি নাট্যকার, 

তবু না ভাঙল ঘুম অকালকুম্মাও 

কুন্তকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তরে ! 

[বিলম্ব না সহে আর 1" বালিতে বলিতে 

ভীমবেগে কঁটিতটে কোচার কাপড় 

জড়ায় 'বাপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায় 

সকলেই নিজ নিজ কাপড় কঁসিল । 

হইয়। সহজ পুনঃ কহিলা 'বাপিন,._ 

“বঙ্গের সুপূর যত পন্র-সম্পাদক, 

কাব আর নাট্যকার যোদন লেখনী 

ধারয়াছে, সেই দিন হইতে তচস্থ 

কষ্পমান-কলেবর ইংরেজের কুল । 

ভাব ত, ধারলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী 

1ক হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গাঁতি 1" 
বাঁপনের কথা শেষ হইবার আগে 

উঠিলা সুরেশ ;-“যাঁদ বাধা দিতে পাই 

অনুমাতি, প্রশ্ন এক সুধাই এ চ্ছলে ৷ 

স্বীকার, ইংরেজ-কুল কাপুরুষ বটে ; 


ইন্্নাথ বন্দ্যেপাধ্যায 


স্বীকার, ইংরেজ যেন অত্যাচার করে ; 
সম্মত হইনু ষেন দূরিতে ইংরেজে ; 
নাহি যে শরীরে বল. তার কি উপায় ঃ 
সংখ্যায় ক'জন হবে বিদ্রোহীর দল 2 
কিংব৷ যেন স্বেচ্ছা-বশে ভারতে তাজয়। 
ইংরেজ চ'লয়৷ গেল আপনার দেশে, 
তখন কোথায় রবে ভারত রাজত্ব » 
হিমালয় কুমারকা কেন রবে এক ? 
কে হবে ভারতপাতি হিন্দু কি যবন ? 
পঞ্জাবী কি মহারাম্ত্ী, 'সিঞ্ধিয়। নিজাম 2 
কে রক্ষিবে বাঁহঃ-শনু-আক্রমণকালে : 
কে রাখবে ধন. প্রাণ, সতার সতীত্ব ? 
পথ ঘাট বাধাইয়৷ কে দিবে তোমার 2 
করকচে মল৷ মাগি দোঁখতে বুাঁসত, 
রুচির লবণ কোথা পাইব তখন ১ 
কি খাইব, 'ি পারব, বল দোঁথি ভাই 2 
এ সব ভাবন। আগে ভাবতে উঁচত ! 
ইংরেজ যাইতে মাঁদ চাহে এই ক্ষণে, 
পায়ে ধরি দশ যুগ রাখিবারে হবে, 
শিখাতে ভারতে শুধু একা কারে বলে, 
1শখাতে, কেমনে হয় রাজত্ব-বিধান, 
শিখাইতে পশুবল, নীতিবলে ভেদ, 
শিখাইতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ কেমন । 
তুমিও হবে না রাজা, আমিও হব না, 
আমাদের ইহজন্ম প্রজাভাবে যাবে, 
তবে কেন নিজপায়ে মারিব কুঠার ? 
রাজার কল্যাণ কেন না! চিম্তিব সদা 2” 
"লজ্জা ! লঙ্জা ! ধিক ধিক!" “দূর করি দাও" 
“শনয়ম ! নিয়ম 18 এক মহা গণ্ডগোল 
উঠিল সে সভাতলে ; মারতে চাহল 
সুরেশে কেহ বা তথা । “এস না; কেমন- 
সুরেশ বন্তারে দ্বন্দ্ধে আহবানিল । 


৯টি 


দার, ও দন প্াাজাক্কত। 


ফেহ ন। উত্তর গজ, সক কুন, 
ক্রমে শান্তি আাবিভূতা পুনঃ সম্ভাতলে । 
আরাভল। ঈকাপন আবার বাল্সবাতে, 
করতালি ঘন ঘন হইল পুনরায় 1 
“শেষ বস্তা বকিলেন বহ্‌ অপ্রলাপ, 
উত্তর তাহার কিন্তু চাহ না দানিতে 
উপাস্থিত ক্ষেতে । তবে যাইতে যাইতে 
দুই চারি কথা তার সম্বদ্ধে বলিব । 
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন, 
বুদ্ধবল থাকে যদি : কৌশলে কামান 
ভোতাইতে পার! যায় ; গোলার অনল 
কোশলে বরফ তুলা শীতালিয়৷ যায় । 


সংখ্যায় পদার্থ 'কছু নাহি থাকে কভু, 
পণ্চজন আছ, শূন্যে হইব পণ্টাশ, 
পাচ শত, সহম্ত্র বা শূনোতে সকল । 
মূলেতে প্রধান রাশি একমাহ যি 
থাকে, তবে শূন্য দিয় লক্ষ করা যায়। 


বৃথা শঙ্কা, শেষ বন্ত।, না বুঝিনু কেন 
করিলেন : যাহা হৌক সত্বর যাহাতে 
পরাস্তি ইংরেজে রণে, বিনা রন্তপাতে 
উপায় তাহার অদ্য হোক [বিবেচিত |” 
বাঁসলা 'বাপনকৃষ্ণ করতালি-মাঝে । 


দাড়াইয়। কাহলেন কামিনীকুমার,__ 
“দ্ডাইনূ, দ্বিতীয়িতে, ভদ্রলোকগণ 
সসার প্রস্তাব, যাহ। করিলা বিপিন । 
না অপক্ষ সমর্থন দুবল আমার, 
প্রশংসে সবার কাছে প্রস্তাব আপন । 
কি ছার মিছার ভয় করিল সুরেশ, 
ডাঁর না তাহাতে আম ; পার যদ রণে 


ইন্জনাথ বন্দোপাধায ৭ 


ইংরেজ-কর্থ বুকে, হজ্জে -বৈজবজ্ত, 
উড়াইতে ফরফাঝ। ভারত-আকাশে, 

তবে সে সফল জন্ম । শর়াজয় খাদ 
সদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায় । 
ফাসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ, 
লইব না গলে ফাঁস : কি ভয় হে তবে :__ 
করাইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান, 
কিন্তু গিলাইতে বস্তু নাহ পারে কে । 
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সম্ভানে 
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক সকলে, 
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ 
ভারত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ 1” 
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার 
কামিনীকুমার পুনঃ গ্রাহলে আসন । 
কোন্‌ ভাবে কাধারভ্ত, কি কৌশলে কোথা 
কখন করিতে হবে, কিবা আয়োজন, 
কোন্‌ কার্ষে কোন্‌ জন হৈবে নিয়োজত, 
প্রয়াণবে কোন্‌ জন কোন্‌ আভমুখে, 
প্রহরণ কি কি চাহ, গভীরে মন্তরণা, 
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈল৷ সভাবৃন্দ । 
দংশল রে কাল ফণী সুযুপ্ত মানবে, 
শোণিতে মিশিল 'বিষ !--কে রাক্ষতে পারে, 
ভাঙ্গিল ভূজঙ্গ-সভা, সভ্য-গুঁজঙ্গম 
যে ধার বিবরে গেল গঁজিতে গঁজিতে । 


হীতি শ্্রীভারতোদ্ধার-কাবে মন্ত্রণ। নাম ততীয়ঃ সর্গঃ। 
চতুর্থ সর্গ 
নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কাঁব-গুরু-পদে 
বার বার ; গাড়-ভন্ত-প্রণোদিত চিতে 


আকিণ্টি৬ তাহারে, দাসে না বগিয়া ধাছে, 
দয়িয়া" কিপিং প্রদানেন পদরজঃ, 


৮ 


বাঙগকাবতা ও গানে গ্াদেশিকতা 


কবিক্বের চোরাবালি এড়াইয়া ধেন 
না উঠিতে বিস্বঝড়, পাড়ি জাম বায় 
ভাজয় ভালয় । হায়, সদা সশঙ্কিত 
কবিষ্ক---প্রবকল-পপ্পা--তরিব কেমনে | 
[বিষয় -_ প্রকাণ্ড, শান্ত-পিপাঁলিকা সম, 
পূশ্তালিকা হৈয়া চাহ বধিতে বারণে 
ললিত লবঙ্গলহ।, মঞ্জু কুঞ্জবন, 
যশীধর চাড়াইয়া বাশরী বাজায়, 
শোপিনী মনোমোহন, গোপী-মন হরি, 
হায় য়ে কদস্বকুল মলম” অন্বরে 
সুঙ্গন ক্ষননে উড়ে যথা মধুমাসে, 
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব 
-ঘ হেন মধুর পদ বিনাাসতে কভু 
লাহি [লাখিয়াছি, মৃঢবুদ্ধি আম ; কিসে 
বর্ণানব ভারতের উদ্ধার বারতা ১ 
কবিগৃরু-পদাশ্রয় বাতীত [বিফল 
হৈবে প্রয়াস. ভয়ে হতেছি বিহ্বল । 
তাই ধানি, সকরুণে, কাঁবগুরু, আম । 
কিশতু সে ক কবিগুরু, যার ধান কারি 2 
নহে সে বাল্ীাক, নহে পোরাণিক কেহ, 
সমিল-পদ-স্দন শ্রীমধুস্দন 
--মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু 
নহে ত এ কাঁবগুরু, নহে হেমচন্দ্র, 
নবীন, প্রবীণ কিংবা , কেহই সে নহে । 
বাস্তবিক কাঁধগুরু বাঁলিয়। জগতে 
কাহারেও নাহ মানি । কেন বা মানব ১ 
আপনি লিখিব কাব পরিশ্রম করি, 
সূষশ, অযশ যাহা হইবে আমার, 
অনাদৃত কাব যাঁদ, মুদ্রাবায় মম. 
তবে কেন অনাজনে গুরু হেন মানি 
তথাপি এ স্রাতি ধ্যান করিলাম কেন : 


ইত্জনাথ বন্দোপাধ্যায় ৮৯ 


সুধাও আমারে বাদ, অবশ উত্তর 
সন্ভোষ-জনক তার প্রঙ্গানতে পার ; 
--গ্রন্থ কলেবর শুধু কারতে বন্ধন । 
এখন (ও) রজনী আছে । নীরব অবনী, 
শান্তির কোমল কোলে প্রকাতি সুন্দরী, 
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায় 
সারাদিন খেলাধূলা নাত নাতি কার, 
ধাতার আদুরে মেঘে, হাসি মাখা মুখে, 
( অলকার পাশে পাশে মুস্তা-বন্দু হেন 
'স্কেদ-বিন্দ শোভা করে ) শ্রান্তি দূর করে, 
গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমনি 
ঘুমাইতেছে । দেবকনা। তারকার দল, 
( ইহুদী জিনিয় রুপে ) দিবাভাগে যাবা 
লোক-লাজ হেতু থাকে অশুঃপুর-মাঝে, 
উন্মোচি গবাক্ষ যত হর্গনিকেতনে 
দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণওল, 

কেমন এ ম£ডাম-ন। পাঁড়তে তোপ,ঈ 
না ডাকতে আস্তাবলে কুকুট কুদ্ুটি, 
ভারত-ভরস। যত বাঙ্গালীর চূড়া, 

সভার মন্ত্রণা স্মরি, নিদ্রা পরিহরি, 
কৌোচান কাপড় কেহ কার পরিধান, 
পরিয়। পরাণ গায় কৌচান উড়ানী 
বুকের উপরে বাঁধ ফুল উঁচু করি, 


ইজের চাপকান কেহ কাপেটের টুপি, 

যাহার যেমন ইচ্ছ। লাজয়া উল্লাসে 

ভার ত-উদ্কার-ব্রতে উতসৃজিল তনু, 

বাহিরিল গৃহ হৈতে ! হায় রে সে সাজে 

কন্দপ ভুলিয়। যায়, জয় কোন্‌ ছার ! 

1ভল্ব ভিতর দিক্‌ দেশে চালল সকলে । 
সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীর, 

রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন । 


বাজকধিত। ও পানে গ্বাদেশিকতা 


কাটাইল বছুতয় সুন্দরীর গাছ 
সেই মহাবনচ্ছুলে, উজাড়িল বন, 
কমেতে চালান দিল এ মহানগরে । 
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্জ 
পারুয়ার বনে গেল বাশ কাটাইতে 
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়) তারা 
রুঙ্গশপুর, জলপপাইগুঁড়ি ইীতি আদি 
কত দেশে কত বাশ করিয়া সংগ্রহ, 
মহালগরতে শেষে আসল ফাঁরয়। 
বুছিন পরে । হেথা উত্তর-পশ্চিমে 
হাত আর লঙ্কা যত ধেখানেতে মেলে 
সমস্ত হইল ঠীত। লঙ্কা কলিকাত, 
ভাত সব পেশাওর মুথেতে চলিল । 
শ্রাপনি বাপিনকষ্ ছাতে সাহা । 
বশ্ত। বশ) ছাতু যায় কে করে গণন, 
ভারতের পশ্রে মে সব উপনীত । 
সীমান্তে ইংরেজ যত, কারয়া সন্দেহে 
[বাপলনে জিজ্ঞাসে বা, কি আছে বস্তায়, 
ফোথা হইত আইল, যাইবে বা কোথা ০ 
[বাপন বালল, ছাত খাইবার বন্ধু 
বাঁণদা উদ্দেশে ধাবে আফগান দেশে । 
ইংরেজ না ভলি হায়, বলিল বাপিনে 
পরী ক্ষিতে হবে ইহা নতুবা ছাড়িয়া 
দিব না একটি বস্তা । তথাঞু বালয়। 
[নিয়ম কাঁরয়। পরে এক মাস কাল 
বিপিন চালিয়। গোল ভাফগানস্যানে | 
সীমাস্ত-রক্ষক ছল 'মন্টার ডনশ, 
সকল বন্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া 
এক এক কর, তার তথাপি সংশয় 
না মাটিল। রসায়ণ পরীক্ষার তরে 
প্রধান নগরে হত প্রধান বিজ্ঞানী, 
তাঙছের সমীপে দিল নমুন। প্রেরিয়। । 


ইকনাথ বন্দযযোপাধ্যার ৯৬ 


বু পরীক্ষার পরে ডনশ-সমীপে 
[সন্ধাঙ উত্তর গোল--“দাহামান নহে” । 
বাঁপন ইতাবসরে আমীরের সহ 
চ্ছাপিল সাহাযা-সন্ধি, রক্ষণ পীড়ন 
নিয়ম হইল এই--আমীরের রাজো 
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর হরে 
অবারিত, হৈলে পরে ভার ত-উদ্ধার, 
ভারতের অন্ধ অংশ আমীর পাইষে । 
ঠিক এই মর্মে সাঙ্ধ পারশের সহ 
[বাঁপন কারয়া শেষে, ভারত সীমায়, 
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল । 
আরবের মরুভূমি উত্তারিয়া পরে, 
সুএজ-খালের ধারে অধুত গুদাম 
ভাড়া করি, ছাতু 'গিয়। বোঝাই কারল । 
স্বদেশে বাপিনকুফ ফিরিয়। আসিল । 
হেথা কাঁলকাতা ধামে মহ। হুলম্ুল, 
ইংরেজ অসন্দিহান কিনতু বরাবর । 
ব্যাপত কামার যত ধাঁ নিরমাণে, 
সুন্দরীর কা্ঠে বাট গাঁড়ছে ছুতোর 
বাশ সব কাটিয়া গড়ছে িচকারী । 
চিতপুর খালধারে কুন্তকার দল 
স্বাটি তুলিবার ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিয়। 
চলল গড়ের মুখে । গড়ের তলায়, 
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, লঙ্কা স্তুপাকৃতি 
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশিযোগে, 
কেহ না জানিল বার্তা, না সুধায় কেহ । 
বাজারে পটকা যত 'মিলিল কিনিতে, 
সব কিনি, সলতে তার ছাড়িয়া লইয়া, 
পটকা লঙ্কানুপে মিশাইয়। দিয়া, 
রক্ষিত সলুতের সূ সুড়ঙ্গের সুখে । 


শন 


যাকাত ও গানে পাদোশিকতা। 


দিঘ। নাই, রাতি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ, 
শেন হৈল এক দিন কাঁতিক মাসেতে । 


ইতি শ্রী ভারতোন্কার-কাবো উদ্‌যোগো নাম চতুর্থ£ সঃ । 


পঞ্চম সর্প 


বদ 


ধাঙ্গালার [বিভাবরা হইল প্রভাভ 
আও যেন নাবাংলাহে জাগিল বাঙ্গালা, 
সমীর বাহল মেন সুনান ভাবে, 
ডাবা-আনন্পের ভাবে হইয়। বিভোর, 
প্রকাতি পুলক-শশ্ু, শিশিরের ছলে, 
পমাঁদক পারমাণে ফেলিলেন যেন । 
কামিনী ঠবাপনক্ণ। বসন্ত, রমণী, 
আর যত বঙ্গবার' গত রজনী 
উৎসাহ, আমঞ্ক।, আশা, নৈরাশ) পর্যায়ে 
পাঁড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন, 
উঙ্গ্যাহে চমকিয়া পাহয়া রহিয়।, 
নাহ ভুঙ্জিয়াছে তারা নিদ্রার বিলাস । 
“সুস্বশ্ন সু” বলি প্ুণয়নীকুল 
ধারয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি। 
দু পুরু করে হয়া প্রভাত যখন, 
বিপিন বিশুদ্ষমুখ, উঠিয়। বসিয়া 
প্রণায়না পদপ্রান্তে ; ফারিয়। চরণ 
“আজি রে সুন্দর, দেখা জনমের মত 
হয় খুুঝ , আর বুঝি ও মুখ-কমল 
হাসবে না এ অভাগা মুখপানে চাহি, 
জনমের মত বুঝ হাস ফুরাইবে ; 
একমাত আমি জানি তুধিতে তোমায়, 
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, বতন, 
আমি যদি যাই. প্রয়ে, প্রাণের পতল 2" 
কান্দলা (বাপনকৃফ কর ঝর করে। 


ইন্দলাখ হন্যোপাধ্যায় ১৩ 


“সে কি ঠাপনাথ !। দোখ এ কি কুলক্ষণ 2” 
উতিম্না বাঁলল সতী, পাঁত-কর ধার, 
“কোথায় যাইবে তুমি 2 কেন হেন ভাব ? 
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার 

কভু নাহি শোভা পায় : কি দুঃখে বা কান্দ ১ 
নাহক চাকুরী, তাই যাবে কি বিদেশে 
কারতে অন্বের চেষ্ট।, কারয়াছ মনে 2 
কাজ 'কি তোমার গিয়া, এত ক্রেশ যাঁদ 
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা-কাটিয়। 
খাওয়াইব ঘরে বাঁস, ভাবনা কি তার ! 
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে 1” 
“তা নয় প্রেয়াস”, বালে ঈষৎ হাঁসিয়। 
[বাঁপন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে, 

_সে হাঁস কান্নার সনে মিশিয়। সুন্দর, 
রৌদ্র-বৃষ্টি এক সঙ্গে, হায় রে যেমাত 
নববধা সমাগমে-“তা নম প্রেয়াস, 
স্বদেশ উদ্ধার কম্পে ধাহরিব আজ, 
করব [বিচি রণ ইংরেজের সনে, 

শেষে পরাশ্তিব তারে, সফল জনম 

কারব, ভারতে 'দিয়। স্বাধীনতা-ধন, 
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা 1” 

“রক্। কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না, 
কোথায় বাজবে অঙ্গে”-চমকে বিপিন, 
শহরে, সবাঙ্গ তার কাটা দয়া উঠে - 
“দেখ দোখ যার নাম কাঁরতে স্মরণ 
আঅচ্ছির হতেছ হেন, সাহবে কেমনে 2 
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে 2 তার মাথা খাই, 
দেখা যাঁদ পাই এবে। বাল প্রাণনাথ, 
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার ? 
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনত। যাঁদ, 
নিতান্তই 'দবে যাঁদ সে ধন কাহারে 
আমারেই দাও নাথ, লব শিরঃ পাতি, 


মাজকাবিতা। ও গানে গ্বাদৌশিকতা 


আম ভব চির দাসী 1” প্ভয় নাই সাত, 
স্বদেশ বাংসলা, স্বাধানাত। মহাধন, 

বুঝিবে না মর্ম তুমি দশন, বিজ্ঞান 
পড়াশুন। না থাকিলে বুঝা নাহি ষায়। 
ঠোমারে দিবার বনু নহে তা কদাপি, 
কৌশলে নুদ্ধে দেহে কত না বাজিবে : 
[নাশ্চিজ্জ যাইব রণে, উদাস ভাঙ্গয়া 
হতাম্বাস, হাতবপ কারও না মোরে ৮ 
“ভয় ধাঁদ নাই তবে চক্ষে জল কেন ঠা 
'পৃপ্রয়া-মুখ না হোরিলে যাতা নাহ হয়, 
তাকালে নেতজল বাঙ্গালী -কল)ণ, 
উদ্০ে কারয়া ঘি কোন কাজে যাই 

পাহ ছাড় দুই পদ. কান্দিধারে হয় 
“1নতাজ্তই যাবে যাঁদ হদন়-বল্লভ, 
[নিতান্তই দাসীর কথা না ব্বাখবে যাদ, 

। ফুঁকার কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন ) 
আলু ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া, 
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে 1 বিপিন সম্মত । 


9ই ভাব সে প্রভাতে প্রাতি ঘরে ঘরে 
ঠাড়াহাড়ি ম্লান কার বঙ্গবীরবৃন্দ, 
নাকে মুখে গুজিশেন ভাতে ভাত দুটো | 
কাপিতে কাপতে, হায় আঙ্থিনে যেমাতি 
শারদধয় মহোৎসবে আঙ্টমী তিথিতে, 
প্ঙার প্রাঙ্গণে পা খন্ধ যৃপকাণে 
বিজ্বপত চে, যবে ছেদক আসতে 
বিলম্ব করয়ে কিন্তু : অথবা যেমন 
মারাশীষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
যারা করি একে একে বার শ্রেষ্ঠ বত 
সভাশুহে উপনীত হইলা সকলে । 
আইল ভাঁড়ত বার্ড--“ফেলা হইয়াছে,” 
বুঝল সে বাকবৃন্দ, নিবৃপপিত দিনে 


ইজজনাখ বন্দ্োপাবময় 


প্বের সক্ষেত মত, সুয়েজে যে ছাতু 
ধবাঁপন আসিয়াছিল সাঁন্চিত কাঁরয়া 
তথাকার কর্মচারী গাড় নিশিষোগে 
সে সব নিক্ষোপয়াছে সুয়েজের খালে, 
শুষয়াছে বত জল, খাল বন্ধ এবে, 
আনন্দে বষম রোল হৈল, করতালি, 
“জয় ভারতের জয়” শব্দ সভাতলে 1 
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ বুদ্ধ এবে । 
চাঁললা সে যোদ্ধাদল মহাতেজে ভার । 
উড়তেছে দূর শুনে বংশদণ্ডোপারি 
রজত বাসাস্ত রঙ্গে, মদন-মূরতি 
সূলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আকা তাহে, 
পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত স্বনে, 
সম্টার অরাতি-হদে কালান্তের ভয় । 
বাজতেছে রণবাদ্য তবলার চাটি, 
( কাটতে আবদ্ধ যাহ। ) মুদঙ্গ, মান্দরা, 
সেতার, ফুলুট, বীণ ঘুঙ্গুরের সনে 
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চোঁদকে । 
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীম 'পিচকারী 
কাহার বা বটি হাতে” চলে বীবদর্পে, 
কাপাইয়া শনু হিয়া কাপাইয়। মহা । 
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ । 
[বাঁপন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে 
সকলে উৎসাহপ্ণ, হায় রে যেমতি 
উধ্বপুচ্ছ গাভীদল গোষ্ের সময়ে । 


গড়ের সন্পুথে গিয়া বাঁরবৃন্দ এবে 
দাড়াইলা বৃহ রাঁচ, অপ্ব সে ব্যহ, 
চক্রাকৃতি, চতুক্ধোণ, অর্থচন্জ প্রায়, 
অক্কুত শ্রবণাকৃতি, শ্রবণ অন্তরে, 
করাল কাতার 'দিয়া দাড়াইলা সবে 
পটকা এক এক হাতে । বিপিন-জদেশে, 
প্রসার দাক্ষণ বাহু যথাসাধ্য বার, 


কউ 


বককিতা ও গানে গ্বাদেশিকডা 


সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া 
কলসে পটক। পার, সংষোগি অনল 
নিক্ষোপল হাবেশে গড় আঅভিসুখে | 
ভাঁবলা তামাসা কিছু হইছে বাহরে, 
ইংরেজ-টসনিকদল, যত ছিল গাড়ে 
দৌড়াদোঁড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে, 
হায় রে না জ্ঞানে তার), অদৃষ্টের বশে, 
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে। 
[সকতা-মিশ্রিত জলে পাত পিচকারী 
হানিল বাঙ্গালী-সৈনা ইরেজের আখি 
বাপ) কার, কচকঁচি কাচালি নয়ন 
[ধধূম বিদা9 তবে জালশিল ইংরেজ | 
“ভা ভারতের জয়া নিঘোপ অনধ্বান 
ছ।ইএ বিমান মাঙা, হুড়াহুঁড়ি কার 
পলাহ শাড়ির মাধো ইংরাজের দল । 
পুনশ্চ ইংরেজ-সৈনা বাহিরিল বেছে, 
সসজ্ঞ সশস্ত্র এবে , বন্দুক, সাঙ্গন, 
ককজাক ঝসাসল বাঙ্গালী-নয়ন, 
কোষের ভিতর হব কারি-ঝঞ্ছনা 
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপ ক্ষাণক । 
সেনাপতি আদেশেতে, আরাতির দল 
কাঁবল আওয়াজ ফাকা ধড় ধড় ধড়, 
বাঙ্গালী অর্ধেক সৈনা পড়ে ম্চ্ছগিত ॥ 
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দয়া বাঙ্গালী, 
অরন্থাবল, আনাস্তিলা ঘোর যুদ্ধ একে । 
সুড়ঙ্গের মুখে সঙ্গত ছিল সুরক্ষিত, 
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন, 
পট পট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর, 
পাড়ের বাহিরে তথা, বথায় ইংরেজ 
সৈনাশ্রেশী ছাড়াইয়া, ক্ষতি বিদায় 
গাঁজিয়। উঠিল ধূম লঙ্কা দক্ষ কার, 
ধূমে ধূমে সমাচ্ছে্ব হইল দশ দিক, 


ইন্জনাখ বন্দোপাধার ৯৭ 


প্রবল লব্কার ধুম প্রবোশ অনাতি- 
নাসারক্কে, গলে, হায় খকু খক খকে 
কাসাইল শরুদলে, ফ্যাচ ফ্যাচ ফ্যাচে 
হাচাইল ভয়ঙ্কর, কাতারল সবে। 
তদুপরি বালজলে পড়ে পিচকারী- 
কাতর ইংরেজ কুল, আ্থালয়। পাঁড়ল 
হস্ত হইতে ভঁমিতলে সমস্ত বন্দুক । 
কুড়াইয়। সে বন্দুক বাগালী-সৈনিক 
মহাবেগে শঙ্গাজলে নক্ষোপল এবে | 


সুশিক্ষতা আঁশাক্ষত। বিবিধ রমনী-- 
কাহারো চশম। চক্ষে, গোনপর। কেহ, 
কাপেতাশন্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর, 
মখমলে উলা-ফুল-দাড়াইয়। ছাদে 

এ উহারে দেখাইয়া বাঁধ বাখানিহে, 
কেহ বা হেরিয়। মু্ধ। দোখহে নীরবে । 
মোহন হাসির ছলে কোন সামাস্তনা 
পম্প বারষণ করে বাঙ্গালী উপরে । 

ধনা রে বাঙ্গালী শিক্ষা । ধনা রে কোশল ! 
ধন, রণ বাঙ্গালীর !  ধনা লীরপণা । 
[বাচত সাহস তার কেমনে বাখানি । 
স্তধ্ধ দেব দৈত), দোখ বাঙ্গালা-বীরত। । 
অস্তরহীন আকুল, বাকুল ভাবিয়া, 
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে, 
কাঁরল মন্ত্রণ। ঘোর অর্ধাদণ্ড কাল । 

পুনঃ জয়-জয় ধ্বান উঠিল আকাশে, 
“জয় ভারতের জয়”, কাঁপিল ইংরেজ । 
মাচায় অিয়াছিল অলাবুর লতা 
পাতিপ্রাণা মেমকল বাঞ্জনের তরে, 

সেই সব মাচা খুপজ্ঞ তন্ন ত্র করি 
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির, 
অলাবুর প্রহরণে সাঁজিয়া। আবার 
পদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ । 


৯ 


যাজকাবতী ও শানে খ্বাদেশিকত। 


ইংরেজ-বাঙগালী পুনঃ আরনিল রপ, 
নির্ভাঁক বাঙ্গালী-বীর বটি ধরি করে 
কচ: কচ লাউ কাটি করে খান খান । 
অলাবু-প্রহারে কঝডু বিষম আহবে, 
অচছির বাঙলা না তিষিবারে নারে, 
পাঁড়ল সৈনিক বহু দেখি মিতক্ষয়, 
সার দিয়া দাড়াইয়া ব্- বলা 

নয়নে অন্ম্র অশ্রু বাঁধতে লাগল 
অরাঁত-বদন লাক্ষা ; অসংখা ইংরেজ 
পপাত সে ভুমিতিলে, মমার চ বহু, 
রলে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষে, 
মাগল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে । 
তথ।প উষ্সীল-সৈন্য বাঁট হস্তে কার, 
বাম করে শামলার ঢাল শোঁভিতেছে, 
পাঁড়ল অরাতি মাঝে--পলায়নপর 
আনান যাহারা এবে। জয়-জয় রবে 
আচ্ছর কাঁরল দিক, হারল ইংরেজ । 
শান্তির প্রস্তাব ধবে করিল অরাতি, 
উকীল সম্মতি দিল : হইল নয়ম 
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ হতেক 
অনুমতি না লইয়া ; থাকিবে ভারতে 
ভূত ভাবে, ভারতের করিবেক সেবা । 
যে যেমন আছে এবে রাঁহবে তেমাত । 
স্বাধীন বাছা এবে, স্বাধীন ভারত, 
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌ?দকে, 
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত, 
ভারত উদ্ধার ঘবে হইল হেন মতে । 


হউক বা লন! হউক ভাবত-উদ্ধার 
চাক আলা পাই, সঙ্গ এই উপকার | 


পাবা লা তি 


তা এ ৮ ৭৯90 ডে ০৫ 


8৮ 


৪:22 


ইব্জনাথ বন্দোপাধ্যায় ৯৯ 


ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত-সমান । 
স্বজ রামদাস ভণে শুনে পুণাবান ॥ 


ইত শ্রীভারতোদ্ধার কাবে উদ্জারো নাম পণ্চমঃ সর্গঃ | 
সমাস্তোহয়ং গ্রন্থঃ | 


[ ইব্সনাথ-্রস্থাবগী--১৩৩২ বঙ্গাব্দ ; কাবাটি প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাঙে | ] 


কাস পি পপ ৪ 


অনুবাণ-যে শিশুর কথা ফোটে নি। 

ম্বতীয়লে- ইংরেজীতে কোনো! প্রস্তাব সমর্থন অর্থাং 5০024 করা অথে। 
উড়-কৃতবহন-০৮৮ি 001 অর্থে । 

দুটীকৃত--সভায় পৃৰ প্রস্তাব ০010610 করা অর্থে । 
নিয়ম-নিয়ম--'014601-01তাশিঅথে | 

আকান্চ - প্রার্থনা কারি। 

দাঁয়য়া, দয়া কারিয়া | 

মলম্বা--গাঁপ্ট-করা । 

না পড়তে তোপ--সেসময় ভোরে তোপ পড়ত । 


আবেজ্ঞাধণ 


[ 'পণ্টানন্দ' বা পাছুঠাকুর' নামে ইন্দ্রনাথের যে ব্ঙ্গরচনাগুলি পঞ্ানন্দ এবং 


'বজবাসী'-তে প্রকাশিত হয় এটি সেগুলির অনাতম । ইল্বার্ট বিল সংকান্ত ব্যাপারে 
আদালত অবমাননার জন্যে সুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে দু মাস কারাবরপ করতে 
হয়। এই ঘটনাটি অবলম্বন করেই ইন্দ্রনাথ এটি রচনা করেন লেখাটি 
গদ্য-পদ্যের সমন্বয় ॥ কিছুট। গদ্যাংশ সমেত কাঁবতার মূল অংশটি উদ্ধত হল। 


বিচারক নরেশচন্দ্র | হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপাঁত নারস সাহেব যান 


সুরেন্দ্রনাথকে আদালত-অবমাননার দায়ে দোষী সাবাস্ত করেন] কাঁদতে কাঁদতে 
কা বিচারকের কাছে উপাচ্ছিত। বাঁললেন--“দাদ।, এ বাড়ুয্যদের সুর়েন, এ 
যে-ছোঁড়া টেচিয়ে চেঁচিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপায়, এ সুরেন আঘায় যাচ্ছেতা 
বোলে গালাগাল দেচে, আমায় কত-কি বোলেচে, আমায় বন্ড অপমান করেচে, 


৯০০ বারকাকতা ও গানে স্বাদোশিকতা 


ওর একট। কিছু করো, নৈলে এ প্রাণ আমি রাখবে। না, এ মুখ আর আমি 
দেখাবো লা। আর আগে কতবার কত কথ বলেছে তা আমি কিন্তু বোলতে 
পাপ নল) এবার আমার কোনগ দোষ ছেলো না, মিচিমিচি আসায় যাচ্ছেতাই 
বেজে, তোমার পায়ে হাত দে বোলচি দাদা, এবার আমার কিছু দোষ নেই । 
অমি ৫ ভালো মন্দ কিচু জানি নে. তা সুমনকে যাকে পেয়েচি তাকেই জিজ্ঞেস 
কেরে হবে কাজ কোরোচ ; তা তাদের কিছু না বোলে সুরেন কেন আমায় 
গাল দেবে ১ এব বিহিত একটা কেনই হবে : নৈলে দাদা--আা আযম 
বুঝি সন্ত হাকিম বোলে শা আমি খুকি কম দরের লোক বলে-আযা-" 
বালে বালিতে দরাবগতলাত নয়ন-পারার় নারেশেব বক্ষম্থুল প্লাবিত হইয়া গেল । 


এখন ভদ-গন্জীর হবে দাদার জীমৃতমল্ঞ হইল, 


“তবে রে পাষণ্ড ঘণ্ড পুষ্ট দুরাচার । 

ধা্ডালীনলের গ্লানি, অ-সাবিলিয়ান, 

বাঙালী-9া৮ক তুই বাঙালীর মে 

দিসি বালি মালেচতাই বালিযা নাবশে 
পানষ্ঠ দোসরে মম? নয়নের পানি 

(নকালিপি রে নিঠর, কাছের ভাষণে 

তার পাত জাতি কোপে গ্াডুলি র আজ, 

রক্ষ। নই, রক্ষণ নাই, বোদাগিসম্মাখ 

মম তোর ফরফারে ভাগ্রিশিঘ। যথ। 

উচয়ে শ্রলিয়া, চালে টিকার আগুন 

ফুংকারিয়। সংসেগিভলে, মদাহ-মরচে 

যে চালের খড় তপ্ত হায়রে তেমতি 

দ্রালাইব ভোরে আমি যা থাকে কপালে । 

তায় আ্বালাইতে যাঁদ বঙ্গদেশ হ্রলে, 

প্রান্ত হতে প্রাস্ত যাঁদ অগ্িময় হয়, 

তবু না ডিব আমি, চ্গান্ত না হইব । 


পুড়োছিল হাত মুখ, তা বরে কি হনু_ 
তোঙদোর রামের দাস, ভোদোর সে হনু- 
ধঙ্কাচালে লেন্ডানল লাগাইতে কড়ু 
ভুলিয়া ভাবিয়াছিল অগ্র কি পশ্চাৎ ১” 


ইন্্লাথ বন্দোপাধায় ১০৯ 


কাহল।া নরেশে লাক্ষা,_-“যাও ভাই, নিজ 
[সিংহাসনে উপবেশি-(বেশি কিছু নয়) 
বুলবাণ হানো গিয়া মন্ত্রপৃত কাঁর, 
আত্মসার করি আগে । করিতোহ পণ, 
তব শিরম্পশ কার, এই বাণে হবে, 
অ-সুরেন অ-গার্থ১ বা. বার্থ নাহ বলি। 
[কন্তু ভাই এক কথা, যা বোলে সুরেন 
তোমারে দিয়াছে গাল মিড ত এবার 2 
উত্তাল বিচারেশ নরেশ সুমতি, 
শান্ত ভাব পরিগ্রহি. যাঁড় দুই পাপি..- 
“প্রকাতি, নিতি নিতি, শ্বীতিপথে আনি 
শাল, দাদা, নিজ দাপে;: দোষ কিশু আজ, 
নারবে বালিতে, স্ধাইবে যাবে । 
কুগ্রহ আমার, তাই নিগ্রহ প্রকাশ, 
অবিশ্বাস করে দাদা । নহিলে, বিগ্রহ 
বিরাভেো আলিন্দে আজ, তারে স্পর্শ করি 
শপাথতে পার আম, পারে অনা লোকে 
সুরেন যা বলয়াছে, তিক সানা নহে ॥ 
ধাইল বিষম বুল শৃল সম তেজে, 
আনিল সুবেনে ধরি ভুল ভ্রান্ত কিছু 
না মানিয়া ন। শুনিয়া, জেলিল সুরেনে । 
আপান আপন মান বজোরে১ বাজায়, 
কারয়। বিচারবৃন্দ, আনন্দে অপার, 
নিজ মাথে নিজে নিগ্গে পুষ্প বাঁরাষিল ; 
নিজ জয় রবে নিজ ঘর ফাটাইল ; 
ভাবিল উল্লাসে অতি গেঃরব বাড়িল ! 


(ক্ষুদ্র এক কথা কবি কাতরে কাহবে, 
ভরসা, সকলে ইহা স্মরণে রাখিবে। 
পাঁচু যবে কাব হয়, চড়ে কল্পনায়, 
সত্য মিথ্যা ভেদ তার, তখান ফুরায় ; 


১০২ বাদকাবতা ও গানে প্বাদেশিকতা 


উপরে যা বল। গেল, 'বিচার-বাপার, 
সতা বাল, এক কথা সতা নহে তার । 
কেবল কপ্পনা-লীলা ছন্দের ছানি, 
ক্ষেপার খেয়াল শুধু আখর-বীধুনি, 

ইচ্ছা নাই করিবারে কোর্ঠাবমাননা, 

ধর্ম ড্রোনে, সাধ নাই যেতে জেলখানা |) 


। ইন্জনাথ-গ্রস্থাবলী ১৩৩২ বঙ্গাব্দ] 
টাক 
১ অ-গার্থ.গাথ অর্থাঘ 58111011014 08101: ইান কলকাতা হাইকোটের 
প্রধান বিচারপতি এবং সুবন্রনাথের বিবুদ্ধে আদাল হঅণমাননার বিচারের 
সময় বিচারক -অশুলীর প্রধান ছিলেন 
২ বঞেতে সসষ্ভায়ে | 


রাজকুক্ঃ রায় | ১৮৮৯-১৮৯৪ | 
[ গান] 
পামপ্রসাদী সুর 


খানা ওলা --একফতালা । 


মিছে আসার অহংকারে, 

ধৃক ফুলিয়ে, চেন দুলিয়ে 
'হাম্বড়া' ভাই ! বল কারে ০ 
পরের হাতে কলের পৃতুল 
জেনেও ক তা জানো নারে 
ধমক শুনে থমূকে দাড়া, 

তধু লাফাও কোন্‌ বিচারে « 
আস্তাবলে ঘোড়া গাড়ী 

ঘারে সিপাই পাহারা যে; 
মানব সেজে নফর খাটাও 
নিজে নফর ভাবে ন। রে! 


অনৃতলাল বসু ১০৩ 
থা! 
বামপ্রসাদী সুর 
খাস্বাজ-জংলা--একতালা । 


মন বসে না দেশের হিতে. 
বাগান-ভোজে খাও রে মজে-- 
গাঁরিবগুলি শান না খেতে । 
গেজেটে নাম উঠবে ব'লে 
টাক ঢালো চাদার খাতে ; 
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও, 
ক্ষুধিত বসে খাল পাতে । 
হুজর হুজুর ব'লে দাড়াও 
হাজার সেলাম ঠকে মাথে 
কাজের বেলায় কাণ হলে, 
দেশটা গেল অধংঃপাতে | 


[ 'ভারত-গান'-_ভারতধর্য সন্বস্কীয় একশত গীত । রাজকুফ রায়ের গ্ুস্থাবলী, 
গুরুদাস চট্রোপাধায়-প্রকাশিত. কলকাতা, ১২৯০ বঙ্গাব্দ ] 


ঘযুতলাল বন্থ  ১৮৫৩-১৯২৯' ] 
। গান 


ঘন-ঘন-ঘন-ঘন-ঘনং বাবুদের 'বলাত গমনং & 
ধর্মের বেড়েছে মাতু। 
সমুদ্রে হবে যাত্রা, 

বাপের হয় না গঙ্গাধাত। গৃহে মরণং ॥ 
আসছে সব বাধ নিতে, 
এমন বিধি হবে দিতে 

দেখেন নি যা বিধির পিতে চৌন্দুবনং ॥ 


০ 


92, 
সী । 
প। 
সরা । 
চ% 


সী । 


পু। 


রী । 


প্‌ 


সী । 


বাজকবিত। ও খানে প্াদেশিকতা 


মহাতীর্থ কলিকালে 
পুরাণে লগ্ডনে খলে, 
পর্ণথ খুলে দিব বলে নান্তি খণ্ডনং | 
খষেদেতে স্পষ্ট উদ্চি, 
চাহ ঘাঁপ “বা মুক্তি 
ভাঁঙ্ক ভয়ে পেটং ভরে মুরগী মারণং ॥ 
আকছ মওনং খেলে, 
বৈকগেতে বাবে চাল, 
অথাদা সংযোগে মদ সদা শোদনং | 
ালযোগে নিশিযোগে দধিভোজনং 
ইতি শাস্্রশাসনং ॥ 


[ 'কাপাপানা প্রহৃসন+৯৯১১ বঙ্ষান্ ।1 


[গান] 


/ এই ) আতা “থকে দেশের কানা কল প্রাণপণ । 
( বাল, ) সেইট্ুকু মন সংসারেতে দাওন। প্রাণধন 1 
দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেকশন 
টাকার জেরে লাঠির তোড়ে মোড়ল দিলেকুসন্‌ ॥ 
ভারতমাভার তরে হবে খুলতত ঠাদার খাতা লে 
( পক্ষ লক্ষ জু ) খুলতে টাদার খাহা। 
আদত মায়ের 'বিহানাতত দেখা ছেঁড়া কাথা, 
( হীল্ল ঝিল্লি রিল্লি) দেখাছি ছেড়া কাথা ॥ 
[বধবাদের বিবাহের উপায় কার কি, 
( €হো গহে। ওহে ) উপায় কার কি! 
( ঘরে ) থুবড়ে মেয়ে চুবড়ী-চাপ। পাড়ায় ডি টি 
( ওশো ওগে। ওগো ) পাড়ায় ডি টি 
যত আছে গ্রোডিস কব সব অন্ত, - 
( পৃর্জা-পাবণ বামুন-ভোজন ) কব সব অস্ত ॥ 
কাজল থেকে যে চাল বাড়শু বুঝছে। হনুমন্ত,-_ 
( হাড়ী চম্ঢম্-কেঁড়ে এন্ঠন্‌ ) বৃঝছে। হনুমন্ত ॥ 

| 'গ্লামা-বিতাঠ' প্রহসন - সিনা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ ) 


একটি 'চাণকা-শ্োক: 


1 সেলফ: গভর্পমেন্ট, মিউনিসিপ্যাল ডিবেট, ভোটিং ইত্যাদি বাপারে উ্ধান 
দানের জনে। গ্রামে মাজিস্্েটে একটি পলিটিক্যাল পাঠশালা করেছেন; সেই 
পাঠশালায় ইংরেজ পাঁপটিকাল মাস্টার ও বাঙালি গুরুষশায় ছাতদের শিক্ষা 
দেন । ছাতুর। একাঁদন একটি চাণকা-ল্লাক শুনতে চাইলে গুরুমশায় বললেন 17 


গুণ 
সাহেবণু বাঙ্গালীও নৈবা তুল। কদাচন। 
সাহেব দদাতি থাঞ্সড়, বাঙ্গালী হযে খাদাও ॥ 
শ্থেতচম-বন সাহেব রক্তে সবাবিপদে | 
কষচধাবত প্লীহ। ফাটাস্তি চ পদে পদে ॥ 
পরতে রাজতে গোরা, পাড়িতং পুষ্প সৌরভে । 
ড্রেনাগ্রাণে বাদ্ধিতং বঙ্গ, গ্রামুলপাল* গৌরবে ॥ 
[ গুবুমশায়েরই অনুবাদ--) 
সাহেবের। আমাদের তুলা নহে হকৃ। 
সাহেব থাঙ্সড়দাত। বাক্ালী খাদক ॥ 
শ্বেতচর্মে সাহেবের সধদোষ কাটে। 
কালোটামঢাকা পালা পদে পদে ফাটে ॥ 
গিরি-বাসে পুষ্প বাসে সাহেবের মঙ্ষম। | 
মুন্সিপাল ড্রেনাঘাণে বঙ্গ স্বান্থায রক্ষণ || 


| 'গ্রামা-বিগ্রাট' প্রহশন--১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ১ম অক্ষ, ৪র্ঘ দৃশা, ) 


চীকা_ 
১ শ্রমক্সিপাল- মিউনিসিপ্যালিটি। 


প্রোক্ষামেশন 
| ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুদেশী আন্দোলনের সময় জেখা । ) 


বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে । 
মহাসভা-সভ। সেই ইরোজের দলে ॥ 
প্রথমে বঙগেন রাণী যেসব বচন) 
সয়া বৃপেতে পরে করান স্মরণ ॥ 
সু-পুর সম্ঘাট হায়ে দিয়াছেন রায়) 
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রাহবে বজায় 
সেই সব বচনের প্রকাত কি অথ । 

হবে কি রক্ষিত তাহ। কখনো যথার্থ ॥ 
মেনে লব রাজ-বাকা জ্ঞান করি বেদ । 
ম্বেত কফে কিছু মাত রবে ন। প্রভেদ ॥ 
বাঞছার পারম এই চাকরার হাটে।। 

কোরা কালো বাসেযাবে হলো শোরা-পাটে ॥ 
কাঁরয়। গোরার কান্ড কালোর বেতন । 
ধ্াবে কি কখনে। ঠিক শোরার মতন ॥ 
মিঞ্টার ফুলার১ যাঁদ বধে কেফট। কুলি । 
সাত কি মবিবে গোরা ফাঁসি-কাতঠ ঝুলি 0 
কেন্টার খুসির-বাষ্ট নাসিলে ফুলার । 
হবে কি সিন্ধান্ত পিলে ফেটেছিল তার ॥ 
সিজ্ঠালা কারও ভালো করে কসামাজ্জা 
ইংরাড-বাঁণক ছাড়) আর কে কে রাঙ্জা ॥ 
মান্সেত্টার ষাঁদ হয় কেন্টারে বিরূপ 
ভূপের বাবচ্ছ। তাতে হইবে কিবৃপ ॥ 
মরে যাঁদ কেচ্টা উাতি ক'রে কালাগার । 
তার পুত সক পাবে কি গে ফাঁর ॥ 
দক্ষ হদ7প দেখে ব্যাড়ে ব্যাড়াজাল । 
তবু কি রপ্তানি বন্ধ হবে কড়ু চাল 
আতি কচি ছেলেদের লু্টিতে পকেট । 
কত গগনে হবে বন্ধ আসা [সগ্গারেট ॥ 


অমুতলারা বসু ১০৭. 


কেবল পকেট নয় ইচড়ে বখাট । 
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্ত আনে খাট ॥ 
মারলে কল্পুর কু কেরোসিন তেলে । 
কলুনীর চুলো কি গো রাজা দেবে ভেলে ॥ 
কখনো দেবে না হাত ধর্মেতে প্রজার । 

এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজ্জার ॥ 
অত্যাচার কাঁরবে না যাঁদ ভার্থ হয় । 
জিজ্ঞাঁদও সে-কথা কি বেশী আতিশয় ॥ 
“ডফেগার অফ: দি ফেথ্‌” যাহার উপাধি । 
কোন্‌ লাজে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥ 
খুহ্টানের মত পাশা হিন্দু মুসলমান । 
পাবে কি রাজার প্বারে টান দান মান ॥ 
বক্ষ হত হয় যাঁদ চীনের কাণ্টনে । 
যাবে কি শাপিতে চীনে গোরার পল্টনে ॥ 
জাতি ধর্ম বণ ভেদ না কার বিচার । 
বিদার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার ॥ 
বহুদিন হতে মনে আছে এক ধাধা । 

এ কথাটি কে কাহাকে বলিতেছে দাদ ॥ 
ইংরাজ্ত জাতির ভাব, ডু-পালের ভাষ । 
অনৃত-সমান কথা শুনে হিন্দু-দাস ॥ 

এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুধ্ণ । 
যাদের পৈতৃক সন্তে নাহি দিবে কর্ণ ॥ 
“কাঙ্ট, ক্রিড: কলারের” এইরূপ মানে । 
এক বোকা করিয়াছে থামকা এখানে ॥ 
মহাসভা সভাদলে বোলো ভালো করে । 
বোকার বোকার যেন কার্ষে দেন ধরে ॥ 
আরো নানা কথ। আছে সেই ঘোষণায় । 
তন্ন তন মানে বুঝে এস সমুদায় ॥ 
তাপর্যাট একবার হয়ে গেলে ধা । 

কোন কার্ধে ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য 7 
“রাইট রাইট” ব'লে না করে চিৎকার । 
মর্মে মনে কৃষ্চর্মে দানিব ধিৎংকার ॥ 


১০৮ বাঙকবিতা ও গানে খ্াতদিশিকজা 


হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেবলস্িময় | 
মারে কাটে। ভালবাস তথু গাব ছয় 1 


[ প্রথম প্রকাশ ভারতী পিক! জৈষ্ঠ ১৩১২ বক্ষান্স ; ১৩১৩ বঙ্গান্দে বসুমতী 
খেকে প্রকাশিত 'অনত-ুষ্াসররী'-র ১৪ পণ্ডে সংকলিত । ] 


জননদাঃ পাপন নো থর, জাগার ৬ 


টাক. 


১) মিস্টার ফুঁলার-১৯০% ভীষ্টান্দে খণিত বাংলার প্রবঙ্গ ও আসামের 


৬ 


5৫ চস কত পু ৪ ও 7 সি 2 
অহাটাশী থক ছা পাতি পিপাকি দার গুড় ফুলার। 
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[শান] 
হয হায় কোথায় গেল 
ামাদের সেই অসত। সেকাল 
হা সভা য়ে পভা খাত শোরার চোরা চাল ॥ 
মুখ বাপ লঙ্গা ফ্ুথা ভালোবাস দেশ, 
পেলের লাভার পর রং তাখাসা হয়ে দোছে শেষ, 
আহে মাত গানে কালো খ্বাঠ অবশেষ, 
তাও ধপধপাতে ধবল করে সাবানেতে মাজি ছাল । 
দেশকে ভালোবাসি বলে ছাড় চাপকান চোগ।, 
আশে রাখ হাম দাড়, এখন কামাই শোকের ডগা, 
মাকে বোথ খী আগলাতত 
মাণোর সাঙ্গ কতই বাত সহবেতে কাটাই কাল ॥ 
আধ বাল হিন্দ বাপ বল আমরা সনাতন, 
বাল আর্-কাঁতি কাশী গয়। মধুর বৃন্দাবন, 
কিন্তু প্রেতের গুতা বাঁথে চলে 
মনকে বোঝাই কালকাল 
সাহেব সাজ মোগল সাকা সাজে ইতায়ান 
বাঙ্গালী নামের করে মাকে গয়ায় (পাঁওিদান, 
রাখো বাংলার পাল-পাবন খেলা ধুলে। 
নিজের কেততর ভাতের থাল-- 
ভাড়াটে কোটার চেয়ে অনেক ভাল বাস্তু টের 
খড়ের চাল ॥ 


] 'সঙ্চের ছড়া' ১৯০৫ খ্রীষ্টান: ] 


অমৃতলাল বসু ৯০৯ 
[প্লান 


এবার হুইক্ষর বাজার মাঁটি, হায় হায় একদমসে মাটি । 
আজ হপ্তাখানেক টান্ছি খালি দু-দশ ছটাক খাঁটি ॥ 
বাঁল--যে যা পার নিজের মতন করা চাই তো কাজ, 
তোমর। গোরার গেলামি ছাড়, আম তার মদ ছাড়লুম আজ, 
তবে রাজভান্ত করতে মজায়, বাখবে। বজায় ধানোম্বরীর ভাট । 
বাঁল-বাতি বল, হুহীক্ষি বল, বল দোয়ান্ত। 
পেটে গেলে সবাই সমান দর্শাটুকু সন্তা । 
আহা হয়েছে তেমান নয়ন ঢুলু ঢুলু, 
কাপড়-চোপড় আল্পু-থা্গ, 
হায় হায়-১লছে ঠেমাশ পাটি। 
অভাব থাঁলি পাহারোলা সাব, 
যেন ফাঁক ফাঁকি গ্লেকে ঘাঁটি ॥ 


| “সাবাস বাঙালী নাটক-১৯০৬ খীষ্টান্দ ] 


[গান ] 


তোমায় মনে মনে ভালোবাস প্রাণের পাহারোলা । 

জানি, লা? সাহেব তো তোমার নীচে তুমি ওপরওগুলা ॥ 
বলি জজ ম্যাজিন্টেট বড়লাট তবু মানে একট আইনের সাট, 
তোমার নাইকে। ও-পাট, খোলা কপাট, 

[মন্ট ?ক তোর শালা বলা ॥ 
তোমার আগে ছিল খাল ডাওা, এখন আবার লাঠি, 
চোরের ভয়ে ভোরের বেল। ধুমোও আগলে ঘাঁটি । 

কি নাক ডাকে ভাই, বলিহারি যাই. 
যখন সিদেল দেখায় কলা, 
আর চমৃকে উঠে ধর ছুটে দুধল সব মাতোয়ালা ॥ 


[ “সাবাস বাঙালী' নাটক--১৯০৬ খশেষ্টান্দ ] 


বাকবিতা ও গানে গ্বাদেশিকতা 


গান! 
( ভোটেম্বরী দেবার সন্দুখে উপাসক-উপাসিকাগণ ) 


মারীগণ । তেতিশ কোটির ওপর ঠাকুর তুমি ভোটেম্বরী । 
লারদ খাঁষির মানস-কন। দঞ্ধে লয়োদরী ॥ 
আজ্-বন্ধু-প্রাতি বথ। থাকে গলাগলি, 
তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি তথা করে দলাদলি, 
মদ না খেয়ে পদের তরে ঢলাঢলি ঘরাঘরি | 
পূরুষগণ । আমরা দলের পান্ডা, মেজাজ্ঞ ঠা করতে ডাও ধরি। 
ফোথাও পাঠাই গৈতা-দানা কোথাও পাঠাই পরী ॥ 
নারীণপ । ভোটেতে থে একটি দন ছোটর বাড়ে গব, 
মুটের দোরে রাজা শুঠে, বলে আমি থক, 
বিলাত থেকে খেলা ব'লে পর এল শৃভজ্করা ॥ 
পরুষগণ | ভোটে ইষ্ট, নেতা তৃষ্ট, দল পুষ্ট কষ্টে কাতরং । 
দবন্্ গন্ধে অঙ্ধ ভাই বন্ধ বন্দে মাতরং | 
গকলে । বরাদ এ বিরোধে পারিয়েছ মা সাদা গারদ, 
স্বেষান্থেযীর নাম দেছ গো দেশের দরদ. 
পৃজে তোমার পদ, করে গুরু বধ, 
নাম কিনেছি মন্ত্র মরদ | 
অ-মুসজামান বালে পেয়েছি সম্মান, 
গেছে হিম্পারচয় : 
অঞ্জাত বালয়া বিখযাত জগতে গাই স্বজাতের জয় । 
ধৃধু কুড়াইয়। ভোট হব সব লে। 
কোট বঙ্তায়ে বর ভিক্ষা কার, 
সুহদ-সাদিনী, বিরোধ-বক্ধিনী, 
রািশ-তো ষিনী দেব ভয়ঙ্কর ॥ 


[ ন্বমাতনমা প্রহসন-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ । 1 
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যোগে বঙ্গু 9৬১ 


[গান 


(এই) ভোটের কৌদল দেখে ইচ্ছে করে গৌদল পাড়ায় যাই । 
স্থশুর ভাশুর ভাই কি জামাই কারুর কামাই নাই ॥ 

(এই) ভোটের লাটায় বাপে ব্যাটায় বেধেছে লড়াই, 
ভায়ে ভায়ে বাকা বন্ধ দ্বম্বেতে চড়াই, 
কি তোমার তেজ, ওগো ইংরেজ, কি বিষের বড়াই,- 
কি গড়া পড়ালে কি বিদে। ছড়ালে বাড়ালে ক বাই ; 
ক'রে দেশ দেশ বুঝি অবশেষ 

চিরাপ্রয়জনে হায় গো হারাই ॥ 


[ বন্বেমাতনমূ' প্রহসন--১৩৩৩ বঙ্গাক ] 


যোশেজচজা বন্ধ [ ১৮৫৪-১৯০৫ ] 
ভারতলাতার শ্বা্ 
প্রথম সর্গ 


কাদে গয়ারাম গুরু গভীর গর্জনে,- 

**৮8100 0 7৮1010161 1 21156. 15216. 

কথ ক' মা, ভোষ্ঠ পূ আমি-গয়ারাম ; 

তোর তরে থেটে খেটে গায়ে নাই রস; 

বকে বকে ভেঙ্গে গেছে গলা, লিখে লিখে নব 
কত ভোতা--'জে' মার্কা ; কি আর অধিক ক'ব, 
কোমবে ধরেছে ফিকু-গাটে শেঁটে-বাত,- 

ভ্রমি কত রেলপথে দেশ-দেশান্তরে । 

আবার ডাগর ডাকে ডাকি গে জননি ! 

/১5006, 0 $1011761 1 21156, 25816." 


তথাঁপ ভারতমাত। নাহি দিল সাড়া : 


৯১৭ 


বাঙকবিতা ও গানে গ্বাদেশিকতা 


মাত নয়ন-যু মবিন বদন, 

বিশুদ্ধ অধরপ্রান্ত, নিশা শরীর, 
এলোমেলো কেশরাশি হেন পাঁড়য়া ॥ 
তখন ফুকার কেদে উঠে শয়ারাম, 
“মা মোলো, সা মোলো বুঝ হাল সবনাশ ! 
কোথা হে সিদ্টার যদ, দিস খুদিরাম, 
মিসেস সংগা বা কোথা এসো অসময়ে । 
এ সাধের মাকে বুঝি নারিনু বচাতে 
মাতার সঙ্কও শান এলো ধাওয়াধাই, 

ভক্তহবি, পীচকাঁড়ি, ক্ষুদিরাম, যদ 

বাম করে স্রীলোকের ধাত দেখে ্্ী 
মদ গোস্ত বসউল জননীর বুকে, 

পীচু পরাণ ঢেলে দিল জমনীর মুখে 
মিশাইয়া 'জমা তাহে বাচ্ছা মোরগের, 
ভজহরি কবে কবি মুড়াইল মাথা, 
গায়ারাম উচ্চরবে ডাকিল আবার 
015৮0) ৯1011001116, 5৬516, 
তথাপি নর মাত। না দিল উত্তর । 
তখন বুঝল সবে নিশ্চয় মরণ । 

ধরাধার বি মায়ে কাবুল বাহির! 
বিলাপ পল ত্বন্দ করি হায় হয়ে! 

হাব বলো সাব সঙ্গ হলো সায়॥ 


দ্বিতীয় সর্গ 


কুফ আপ্গ কাতলা কোট পরে শয়ারাম, 
কালো কোটে বসাইল কালো-রং ফিতা, 
বিকালোর গয়ারাম সাজিল অন্ুত- 
ডুষোমাখা ভোম্রা যেন ঢাক। দিল মেঘে । 
একে একে, দৃয়ে দুয়ে সম্তান সকল 
অশোচ গ্রহণ করে মায়ের লাগিয়া | 
তখন 'বরুলে বাঁস ভাবিল বুকতি - 
'শকতুপে হইবে শ্রাদ্ধ, কির্‌পে সদ্গাতি” ; 


দি 


বোগেক্রিচ্র বসু ১১০ 


উত্তারল ভজ্জহরি কার জোড় কর. 

“শুন মন দিয়া, এযে বিষম বাপার-- 
পড়াবে কি মাতৃঅঙ্গ জাহবীর কুলে ০" 

ছি ছিছি হ হি ছি ধ্বনি করে গয়ারাম,.- 
“ক কহিলি রে ববর ' বাঙ্গালী কুলের কালি, 
উনাঁবংশা শতাব্দীর এই শেষ ভাগ 
আলোকিত দেশ যত সভাতা-আলোকে, 
অসভ/তা-পণা এবে, দাহ দেহ । শুধু 

দাহ নহে-গঙ্গা-ডপকূলে 1 সিত] 8৫1৫৫! 
11) 7870৩ 15 বারতা 11 শুনিবে যখন 
ইংলপ্ুবাসী এ কথা : কাঠি করি কালি 

[দবে মুখে লেহাসালি জগৎ পযুন্ধ 

শিষ) তুই ন পারলি হতে ভাগা দোষে ।" 
ছল খল চোখে পন বলে ভগ্চহাপি, 

“না বুঁঝয। গুরুদেব কেন দাও গালি 

এই কি বিশ্বাস তব, আমিই বলিব 
দাঁহবারে দেহ “পভ ভীমিসম্মানিত 

নহে যাহা £ মুনানী-মগ্ডলে যাহা নহে 
প্রচালিত “গাব দিব মাকে, সার কথা 

এই |" ক্যাবাং ক্যাবাৎ ধ্বনি উঠিল সভায়, 
ঠিক ঠিক চিক বাল দিল করতালি । 

কোথা দিবে মাত গোর ৮" হাকে গয়ারাম । 
"€বযেষ্টমিনহ্টাব-আবি নামে আহে পুণা ভূমি, 
বিলাতের এক প্রান্তে, সতীসাধ্ৰী রানী 
এলিজেবেথের পাশে গোরিব মায়েরে, 

অথবা ফরাসী-ভুমে, শ্রীমতা রোলন্দ 

আছেন শয়ান যথা-পাঁত-প্রায়ণ। 

গুণবতী সতী 1" আনন্দ-লহরী-লীলা 
খেলিল সভায় ; উঠিল সুখের ঝড়, 

মড় মাড় কাঁপল গেহ ;--ফুরাইল সগ। 


৯৯৪ 


ধাজকাঁবতা ও গানে দ্বাদেশিকত। 


কৃতীয় সর্দ 


গায়ের ছয়াদ হবে দিন 'স্থর হয় কবে 
ভস্রগণ ভাবিয়া আকুল ! 

খুঙ্টের জনমন্ষল, স্যার করে ভন্তগপ 
সেই গিনে সব সুপ্রকুল ॥ 

[কণা শ্রান্ধ- আয়োজন, 1কব। তার উপকরণ 
কার হাতে দিব ধজ্জভার 1 

কোথা হতে টাকা পাই, উপায় চিস্তহ ভাই, 
সময়ে ভাব নাম তার 1 

শ্ান্ধ হবে টৌনহলে, পোরহিতা জন্বুলে 
মন খুলে কারনু অপনণ । 

উৎসগ হইবে খৃষ, মায়ের সপ্ত পুরুষ, 
খ্রগরধামে করিবে গমন ॥ 

টাক। চাই টাক চাই, কোথা গেলে টাক। পাই, 
কেমনে পরিবে মনক্কাম । 

শায়ারাম বলে এ । টাকার ভাবন। কি, 
টকফি। তোল। কত বড় কাম ॥ 

ঠাদার বাধহ খাতা, রুপ টান পাতা পাত), 
মাম রাখ শ্রাঙ্ধ-ফও বাল । 

দেশে দেশে সবে ফার সাহ লও বাড়ী বাড়ী 
করানার কাধে লগ ঝাল ॥ 

কালকালে হন্দতুঙ্গ মায়ের হইবে শ্রাদ্ধ 
আদাক্রিয়। ভারত-ভিতর | 

[পও দিবে গায়ারাম, প্ণ হবে মনস্কাম. 
করতলে ধর্ম অথ বর ॥ 

ঠাদার খাত। বগলে, চলেছে মা-মবরা ছেলে, 
মুখে উড়ে চুরুটের ধুম । 


“িষ। দাও গে। প্রাতিবাসী ? মা মরেছে দেখ আস, 
শ্রাঙ্ধ হবে মহা ঘটা ধৃূম 1” 


'দ্বজ কবির ভণে, ঝুল পার দাও ধনে. 
জননীর হইবে উদ্ধার । 
বাসি মড়া ঘরে পচে, টাকা দিলে মান বাচে, 


সর্গ শেষ হইল এইবার £ 


যোগে বসু বব 


চতুর্থ সর্খ 
'তিজঃপুঞ্জ যোগী এক গৌরাঙ্গ বরণ, 
বক বক জলে চক্ষু, ভালে শাঁশিকলা,_ 
কহতে লাগল ধীরে, সুগভীর স্বরে-- 
“কেন বাপু, ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রম অকারণ 2 
কে কাহল মরেছেন ভারত-জননী 2 
অনন্ত অক্ষয় মাতা, মারধার নয় 1” 
উত্তরিল গয়ারাম হাসি হাঁসি মুখে, 
'কি বাললে » মরে নাই মা? ভও ধাত 
তুই 1--ডেকোঁছ ইংরেজী ছন্দে শতবার 
মাকে,-সাড়৷ নাহি দিল তবু মাতা 1" ক্ষুদী 
বলে, “ফরাসী ভাষায় ডাকয়াছি আমি)" 
বলে ভজহারি "'জননীরে জামানেতে 
সদ্ঘোধাছি কত, তবু পিরুষ্তর হায় | 
যথা যবে পোড়া শোল মাছে, 'দিয়। নুন 
কচুটিলে আর নাহি রঙ্গে-ভঙ্গে লড়ে, 
যাঁদও পুকুরে তাহা ফেলাইয়৷ দাও 1” 
কাহছেন যোতাবর, এ্রান্ত বড় তোরা । 
ডাক দোখ রসনায় সেই সুধা নাম... 
মা মা বল,-কাতর। জননী উঠিবেন 
জেগে, ছুষ্ব মুখ, সস্তানে দিবেন কোল । 
এ শোন কি বোল বাঁলছে মাত। মোরে, 
'পৃত । বল দেখ সতাকরি, এতক্ষণ 
বিরত ভাষায় কারা, বিকৃত বসনে, 
বিকৃত গ্গরেতে ডেকোৌছল কার মাম ; 
কিছু খুঝি নাই.-ডাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ 
গায়ারাম বলে, “ওহে ভজহরি ভাই- 
মাতাকে পেয়েছে পেতী,--খড়া কয় কথা ! 
চলহ পলাই সবে এ কুস্থান হতে; 
জীবন হাব্রাই বুঝি এ শ্রান্ধ-সঞ্কটে ! 
ছাড়িব না পিও দান, ঠাঙার আদায় 1” 
হার হরি বল সবে পাল। হল সায় । 

| 'বাঙডালী চরিত'--১২৯২ বঙ্গাব্দ ] 


১৯৬ বাজকবিত। ও গান গ্হদশিকত। 


[গ্রান। 


। বেনেল্রলর্চ বস্র তাই হাট গন ১৪৯৭ খঙ্টাবন্দে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির 
ক.মশনারদদ পদতাাশ উপজাক্ষে লেখা বলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২২ চৈ বঙ্গবাসী 
কাক প্রকাশিত হয় 7] 


আয় বে সায় পাত মহালাত আয় । 
আধুশাসন সংকীতান নচাব যদি আয় এ 
€বে মন খেয়েছি, না হয় অবুও খাবা আয 
ও 1. রেচ কলমসীর কানা, 
ঠা বলে কি প্রেম দিব না আয়, 


ন্‌ দি ॥ ৮৮ রঃ গু 
আয় রে সে লাও মহালাও আম £ 


(গান. 


দয়া যে কাণমলা ঘুচ লো হাক দেহের মলা, 
জুড়ালো। অস্ভারির আলী, 
মধুমাখ। কবস্পাশে তোমার হে।। 
বাকাণ 9175 পথ করে 
মলে দাও সোঁও খুব জোরে 
আঞুশাসন ধর) উড়দক অন্বারে। 
গুণ শেয়ে তার মধুব স্বরে 
ঘারে 'গয়ে খাই ক্ষার খাবার হে ॥ 


( 'বাঙ্গলীর গান দুর্গাদাস লাহডী সম্পাদিত, ১৩১২ বঙ্গান্দ। ঠু 


'প্োোবিজ্মচজা দাস [ ১৮৫৫-১৯১৮ ] 
স্বদেশ 


স্বদেশ দেশ কচ্ছ কারে ৮ এদেশ তোমার নয় 
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হত যদ, 

পরের পলো, গোরা সৈনো জাহাজ কেন বয় ও 
গোলকুণ। হারার খাঁন, বমা ভরা চুণি মাঁণ, 

সাগর সেচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় 2 

স্বদেশ স্বদেশ কচ কারে, এ দেশ কোমার নয়! 


২ 
এই যে ক্ষেতে শসা ভর, তোমার ত নয় একটি ছড়।, 
তামার হাতল তাদের দেশে চালান কেন হয় £ 
তুম পাও না একাটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী, 
তাদের কেমন কান্তি পুষ্ট গং ভরা জয় । 
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মাপিক নয় ! 
স্বদেশ স্থদেশ কচ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়, 
এই যে জাহাজ. এই মে গাড়ী, এই যে পেলেস্‌.-এই যে বাড়ী, 
এই যে থান। (জহেলখনা--এই বিচারালয়, 
লাট, বড়লাট ভারাই সবে, জগ আনজিষ্টর তারাই হবে, 
চাবুক খাবার বাবু কেবল “ভোমরা সমুদয়: 
বাবুচি, খানসামা, আয়া, মের মহাশয় ! 


৪ 
দেশ দেশ কচ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়, 
আইন কানুনের কঠ। তারা, তাদের দ্বার্থ কপ ধারা, 
রিজার্ভ কর সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়, 
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরহে তাদের হেরগ্রার, ১ 


৯ 


বাজকবিতা ও গানে খাদেশিকতা 


তাদের চার্চে তাদের নাচে তাদের বলো বায়: 
একশ রকম টেকস দিবা, বায়ের বেলায় তোমরা কিবা, 
গাধার কাছে বাধার ধল বাঘের কবে ভয় ১ 

গ্দেশ দেল কচ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয় 1 


রে 


দেশ ঘদেশ কারস কারে, এদেশ তোদের নয়, 

যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাঙগের বলতে পাবে, 
কৃষুর মেকুর * ছাগল কবে ছেশের মালিক হয় ১ 

ষে সব বাধু বিলাত গিয়ে, 'বাধুনি *-দের সঙ্গে নিয়ে, 
প্রসবিয়ে আনছে তাদের শাবক সমুদয়, 

'বাটিশ বরল' ৫ বালে দাবী কর্লে নাকি বিলাত পাবি ১ 
লঙজ্াহীনের গোষ্ঠি তোরা নাইকে। লঙ্জা ভয় । 

এই মদ রে বুটিশ বরণ মরণ কারে কয় : 


৬ 


দেশ দঙ্গল কারস কারে এ দেশ তোছের নয়, 
কার খদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে 
জ্োোর-জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়। 
নপুংসকের গোছি তোরা, জন্মাঅন্ধ কাণা খোড়া 
ভিশ্য়ালা, পাজ্ধাকুলি পাঁল। ফাটার ভয় 
কার খ্থদেশে সধনেশে এমন শ্াভিনয় ১ 


এ. 


সেল ফদেশ কারস কারে এদেশ তোদের নয়, 

যাহার লাঠি তাহার মাটি, চিয়াদনের কথা খাঁটি 

এ তলহে চার পেয়াল। চুমুক দিলে জয়? 

গেখতে যারা কাপে উরে, মারবার আগে আপানি ময়ে, 
ঘুঁসর বদল খুসি করে-'সেলাম মহাশয় ! 

স্বদেশ স্বদেশ কারস কারে এ দেশ তোদের নয় ! 


গোবন্চন্্র দাস ১১৯ 


স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে এদেশ তোদের নয় ! 
সোনার রাংল। সোনার ভঁমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি, 
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই 'কি মনে লয় ১ 
'সোন।' 'যাদু' মিষ্টিভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে, 
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পারচয় 

কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভাঁব' মহাশয় ! 


৯ 


স্বদেশ স্বদেশ করিস কায়ে এ দেশ তোদের নয়, 

তাদের রাজো তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা, 
তাদের নোটে ভারত ঢাকা বিশাল হিমালয়? 

তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি, 
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুঁল--ক্ষুধায় মৃত্যু হয় । 

তাবাই রাজ! তারাই বাঁণক, তারাই সমুদয় ! 


৯০ 


স্বদেশ স্বদেশ কারস কারে এ দেশ তোদের নয়, 

কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান, 
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান--শিয়াল দেখে ভয় ! 

অই যে ওদের 'কাটমুও্ সতাই ও কাটামুণ্ড, 

বাহুর যেমন মরাতুণ্ড হা কারয়ে রয় ! 

কেতুর মত পচ্ছ লুটান ভুটান মহাশয় । 


৯১ 


স্বদেশ প্রদেশ কারিস কারে এ দেশ তোদের নয়, 
করদ মিত--নবাব রাজা. সবাই দোঁখ দক্ষ সাজা, 
একটাও নয় মানুষ তাজা --তাজার মাথা বয় ; 
ওগুলা সব মানুষ হলে, কোন্‌ দিকে কে যেত চলে, 
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারতভূমি লয় ; 
মরু দেশের গরুকাটা ভারত করে জয় ? 


৯৭০ 


বাজকাবিত। ও গানে সাদাশিকতা 


১২ 
গদেল সথমেল কারস কারে এ দেশ তোদের নয়, 
মখন বাদসা গুসলমান, তখন তাদের হিন্পস্ছানা, 
ইংরেজ 'ইাতিয়।' বলে এখন কেড়ে লয়: 
জযোধা। কই আউধা এ যে, দাক্ষিণাতা- ভেকানা সে যে, 
সকাল শিলেছে লঙ্কা এঙগামাণিম্ । 
ডমাটন আর ডিউ শোয়।, চুণি পা সোনার মোয়া, 
ধাম না তাদের পরা ছেটি, কে দেয় পিন 
বাবলারত ইপ্প্রচ্থ, কই সে তোদের দে সম, 
শদর্ী র পরে ডীপ্রি হল, আরো বাকি হয়।। 
স্বদেজা দেশ কে দাবি আর কি তোর। এদেশ পাবি ও 
এ নয তোদের ভার ভবন চর হধময়।। 
১৩ 
সদেশ স্বদেশ কারিম কারে এদেশ তোদের নষ, 
কহ নল জিল্প কই সেকস কই সে যে কই সেখাষ, 
কই সে পুণ। ও পোবনে পক্ষ -বিদযাপয়। - 


, কোথায় বা সে ব্র্চষ, অসাম শু, অসাম ধৈষ, 


কই লা উগ্র সে তপস্যা ইন্ছে লাগে ভয় এ 

কোথায় অসীম শোয়ে তে অসুর পরাজয়; 

কবে দেখে গোলাগুলি, চমকে উাঁঠিস্‌ ভেড়াগাল, 

উইয়ের টিবি দেখে এদের শাবির বলে ভা 

পাত জনের প্রত বকছে, কোগি কোটী লক্ষে লক্ষে, 

কই সে তোদের দেশ ভঙর দুর সমুদয়, 

বশ্বগ্রাসী আগ্িসিক, কই সে বুকের বস্তীবন্দ, 

স্পশ থাকুক, দর্শনে তার শতুকল ক্ষয়! 

লোহার চেয়ে মহাশক, ভক্ক-বীরের মাংস বুঝ, 

ঠাহদর বুকের আস্ছ দিয় ধন তৈয়ার হয়, 

উঙ্থাবতে প্রথম আস, ভাইতে তারা দৈঠা নাশ 

পলাডীমি ভারহভূমি প্রথম করে জয় 

তাদের 'স্বদেশ' ভারত হিল, তোদের দেশ নয় । 
( প্রথম প্রজাঙ- শাবাভাবত ১৩১৪ বঙ্গান্ছ । 
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আক্গিনীকুমার দত্ত ১২১ 





উীকা-_ 
১ তেরজুরী--গ্রেজারী (1 1168$818 ) 
২ বলে বল নাচে। 
৩ মেকুর -বড়াল। 
5 বাবুণী-বাবুর সী । 
& বাঁটশ ববণ--বলাতত ভূমিষ্ঠ সম্ভান। 
[ কাঁধতটটির শেষ এই শক্-টীক গুলি দেওয়া আছে । 1 


অশ্থিনীকুমার দত্ত [ ১৮৫৬-১৯২৩ ] 
গাল 
ভৈরবা-কাওয়ালা 


আহা রে বাঙালীবাবু যাই বলিহাি। 
কত রূপ ধরো তুমি অপর্পধারী ॥ 


শিবের হিল অষ্টমূতি, তোমার হল *ত নৃি, 
বসনায় তব গুণ কি বাঁণতে পার । 

রক্ষাবূপে সুজন কর, বিসুনুপে কলম ধর, 
শিববৃপে কত ঢালে ব্রাণ্ড সাশ্পেন সোর ॥ 

(ক) সাহেবী মেজাজে চল্‌, ক শিব পু বল, 
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝতে শাবি । 

কভু মুরগীর কোল খাও, ন% গয়াগ [পঞ দাও, 
বিদেশে পরমর্র্ষ, হিন্দ গেলে বাড়ী ॥ 

নানা গ্ছানে ভাব নানা, কিছু বে বোঝা যায় না, 
অন্ত নাহ পেলাম তোমার, সদা ভেবে মার । 

সতা ভিন্ন মুন্ধ নাই, খাঁ) হয়ে রর রে ভাই, 
বহুরুপী হইও না রে, কপট আচার ॥ 

নাহ রে তোর ধনাধ, কর পশুর মতো? কর, 


ধাঁদ দেখে শ্বেতচর্জ অমান গোলাম তানি । 


১২২ বাঙ্গকাবিতা ও গানে গ্াদোশিকতা 


সদা করজোড়ে রও, মন্তকে পাদুকা বও, 
বাড়ী এসে গোফে তাও, বাবুশ্িরি ভারি ॥ 

দিনে একশ আটবার, কর ভারতের উদ্জার, 
ভারতের তরে তোমার কত জকি জাছি। 

মুখেতে মালসাট় মারো, এায়সা করো ত্যায়মা করো, 
কাজের বেল। নাজ গুটিয়ে মারো টেনে পাড়ি ও 


| বালী? গান পিশাদাস লাহিড়ী সম্পারছিত, ১৩১২ বঙ্গাঙ্ক ] 


[ গান) 
ঝিঝিট-..বং | 


বাঙালী বড় বৃদ্ধিমান কে বলে সংসারে । 

এমন বোকা কোথাও না দোখ যে কাহারে ॥ 
দেশের প্রাতি নাই মমতা 
বিপের্শীয়ের পায়ের ভুত, 

ধ। করে ইংরাজে তাই ভালো তার বিচারে ॥ 
বাঙ্ডালী বাবু যার 
এমন হতমুখ তার! 

শুটকী চুরুটের লেগে অন্বরী তামাক ছাড়ে ॥ 
সাঞ্চা আতর গোলাপ তাজে 
[বিলাতী বিলাদে মজে, 

কত টাকা গড়ায় তারা ভস্ম ল্যাভেগারে ॥ 
দুদিন ভুলে গেলে 
দেশী খাওয়া ধান ভুলে, 

পরমা ছেড়ে তুষ্ট গোমাংস আহারে ॥ 
(শুয়ে) শোষাংস এ গরম দেশে 
নিতান্ত যে সবনেশে, 

বৈষা শায্পের সার কথা, হেসে উড়ায় তারে ৪ 


আঅখিনীকুমার দত ৯২৩ 


কোন বাবু বিলেত শিয়ে 
আসেন দেখ সাহেব হয়ে 
পৃথবী €মকে তার হ্যাটের বাহারে ॥ 
গরামির দিনে গরম কোট 
পায়েতে বিলাতী বুট, 
কালো গায়ে বান্দর সাজেন ইংরাজ নকল করে ॥ 
দবা নাশ চিন্তা কিসে 
ইংরেজের সঙ্গে মিশে 
তাদের পদতলে পড়ে থাকিবেন ডিনারে ৪ 
ভাই বন্ধু বেরাঙগারে 
আপনার বলতে লজ্জা করে, 
চোটে যান বাবু বলে ডাকিলে তাহারে ॥ 
সাহেবের মৃতি ধারে 
থাকেন পণ্মেতে চড়ে, 
ইংরাজা ভাবেতে মণ্ত আহারে-বিহারে | 
বদনে বিরাজে সদা 
বাঙালীর বড় গাধা, 
দেহ-মন জর্জারত ইধবাজী বিকারে ॥ 
যতই বুদ্ধ রাখ রে ভাই 
দেখে বলিহারি যাই, 
দেশশুন্ধ ছি ছি শুন [তামার এ বাভারে ॥ 
কেন রে এ বিড়ম্বনা, 
দবদেশী এ ভাব ছাড় না, 
(দেখ) এত কর তবু তারা পুছেনা তোমারে ॥ 


[ 'বাষ্ডালীর গাব'-ুর্গাদাস লাহড়া সম্পাদিত, ১৩১২ বঙ্গাব্দ | ) 


বেলোসক্সারীলাল গোস্বার্ী [ ১৮৬০-১৯৩৮ ] 
'পোলাও,_কাব্য-পগ্রস্থর তুটি কাবিতা। 


[| দশটি হাঁড়িতে পাটির অধ্যায় শিষ্ভাগ কলা হয়েছে এবং প্রতোক হাড়ীতত 
ক খ গা তুসাবে বিজি বিষয়ের কাবত। আছে বসকস প্রধানত সামাজিক 2 
পজানাতিক । সাতিিতাকদের শতক পা করা হয়েছে । ] 


তৃষ্ভীয় ছাড়ী 
(ক) 

প্রার "দ€ না ঘড়ির মোয়া 
রাঙ্গা চোষণ-কাটি, 

দানের চোটে ভারতবাসী 
হয়ে পোলো। মাটি । 

গ্রামে গ্রামে কুষ্ত মনাজদ্ট্েট 

পাড়ায় পাড়ায় পগগত রাঙ্গা, 
শান রসে সবাই সন্ত 
সবার কেবল কোমর ভাঙ্গা । 

গপবেত শীতর রাস 
স্বই যেন গিলটি, 

পাপের সাথে পৃ গ্রাথা, 
অপৃৰ এ মিলি । 

শিখাঁহ শুধু আয্মহত।। 
খাত হাতে ভণ্ড, 

মাজিঞদের যর তা 
কাচ্চ সবই পণ্ড । 

চো [1১০১ ভট্ো 1১৬৩ 
দ[সংহ 1১১৮ এই খান, 

অতগাচারে কালোর কাছে 
লা আদমী হার গ্রানে ) 

পরের গাবে পর কার 
পরের মুখের কাল খেয়ে, 


যেগোয়ারীলাল গোখ্বামী ১২ 


ওদের দেশকে মাথায় তুলি 
আনন্দোর গান গেয়ে । 

মেনে 'নাচ্ছ মাথায় করে 
বোল্লে ওরা ববর, 

সভাতা মদ করেছি পান 
পর্ণ কার খর্পর । 


অষ্টম হাড়ী 
(গর) 


।9১-র জূতা কিনে এনে 

পরাণ ললনায় ; 
।আর। গলায় দিয়ে 1714-2 যাদু 

প্রাও বাসনায় । 
ফ'ই শেফাঁল ১গর বেলা 

উঠয়ে ফেলে দিয়ে, 
বাগান কর মনের মত 

মাগনোলিয়। নিয়ে । 
ঘোমটা ঘোচাও, সিপুর মোছাও 

স্বাধীনভাবে প্রেম কর : 
21191 যাঁদ হতে চাও 

ফারাঙ্গ এ নাম পর । 
চাপে পড়ে সমাজটা যে 

হয়ে পড়ছে চাপা, 
(এখন) মাথার মাঝে গুজছে হবে 

হ্যাটট। কিংবা কাপটা । 
রোগটা যে কি হচ্ছে না ঠিক 

বোকা 101. 91011৮78) 
দরনী যা লয়ে যান, 


গুন গুনিয়ে গেয়ে গান । 


৬১৬৬ বাকধিতা ও শানে গ্বাদেশিকতা 


খালে দেওয়া লন্বা কৌচার 
রেওয়াজটা কি হবে রঙ্গ, 
সবাই আমরা আওড়াব কি 
851৬ 18515 ভামের গদ 2 


কুমার তার ঘৃবিয়েছে ভাই 
চাক খানা, 
সর। হবে কি কলসী হবে 
নাইক জানা ! 
জ্যাসরা হতে চাচ্ছ কি 5 
আমরা হতে চাঙ্ছি কি ও 
আমরা কেমন হলে কেমন হব, 
বুঝতে পারা কি? 


আমরা প্রোতের জলে ভাসতে জানি 
জান নাক উঞ্জোতে: 
চাও হয়ে কঠোছ বাস 
চুণো পটীর কুজোতে । 
মনের চিতায় লকলক কারি 


আগুন ভালে 
মনে হয় যেন সাঙ্গ নাইক 
জনাতী তলে । 


শ্রাক্ষিত দেশ, শাক্ষত দেশ, 
শিক্ষিত মোরা কোনখানে 5 
%16)71081)700121 11হাশগুলে। 
সমাজবেদীর মাঝখানে | 


[ 'পোলাও' কাবাহ্রস্থ--১৯২৩ খক্টাব্দ | 


টীক।-_ 
১ পগ্শগ-_পাড়ী, রাঙ। পাগড়ী অর্থং পুলিশ ; স্বাধীনতা লাভের পরেও কিছুকাল 
পাঁলিলের মাথায় লাল পাশড়ী ছিল । 
২ [09৩1- জেনরেল ডায়ার যার আদেশে ১১১৯ খক্টান্দে জালিয়ানওয়ালা বাগের 
ছত্যাক ক সাধিত হয় । 


অন্জবান্ধব উপাধ্যায় [ ১৮৬১-১৯১০ ] 
গান 


| *করালী' ছদানামে উক্ষবান্ধব এই গানাঁট রচনা করেন । ১৯০৫ খন্টান্দের 
বঙ্গতঙ্গকে উপলক্ষ ক'রে যখন স্রদেশী- ও বয়কট-আন্দোলন পুরোদমে চলেছে গানাট 
সেই সময়ে লেখা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'করালী' নামে একটি অধ-সাপ্তাহিক পাট্িফাও 
রপ্ধবান্ধব কিছুকাল সম্পাদন করোছলেন 11 


আ'ছস্‌ কোন্‌ উল্লাসে £ 

সদাই বিদেশী জোক রন্ত চোষে । 
জলে গেলে জলের জেঁকে 

ধরে জীবের আশে পাশে ; 
এ যে এমান নচ্ছার জোকি 

জলে-স্থলে ধরলো ঠেসে। 
জোঁকের ভয়ে হলি পোকা 

জল্ম নিয়ে বীর-উরসে ; 
তোদের কাণ্ড হোর, জগং জুড়ি 

হে। হো রবে সবাই হাসে । 
আম্মৃচর্ম হোলো রে সার, 

রস্ত নাহ রস্তকোমে ; 
এখন বাচতে চেলে ফেল সে জেকি 

বয়ক১-চুণ। মুখে ঘসে । 
খেতে নাই ঘরে অন 

শুইতে যান তন্তপোষে ; 
তোরা ধনে প্রাণে গেলি মার! 

[বলাসের চুলকানি দোষে । 
করালীর পদাবলা 
| উড়াইও না উপহাসে, 
( দেখছ না) সোনার ভারত হচ্ছে শশান 

দুষ্ট জোঁকের শ্বাস-প্রশ্বাস । 


( নালনীরঞ্জন সরকার সম্পাদিত 'বন্দন।'--সৃদেশ্শী গানের সংকলন, ১৩১৫ বঙ্গাঙ্গ | ] 


ররাজালাখ ঠাকুর [ ১৮৬১-১৯৪১ ] 
দেশের উন্নতি 


ধন্ধতাটা লেগেছে বেশ, 
রয়েছে বেশ কানে; 
কা যেন করা উচিত ছিল, 
কী কার কে ভাক্তান 
অন্ককারে এই রে শোন 
ভারতমা তা কারন গ্রোন।, 
এ হেন কালে ভাগ দ্বোণ 
গোলেন কোন্‌ খানে । 
দেলের দুখে সতত দহ 
মনের পাথা সবারে কাহ, 
এস তে কার নামও সাহ 
স্ব) পাঁওশনে । 
য় রে ভাই সবাই মাতি 
যডাড লার মু্লাই হাত, 
ন্হলে গেজ আমু জাতি 
ব্সাতলের পানে । 


উৎসাহেতে স্রালিয় উি 
প্হাতে দাও তাল 
আমর বাড়া এ যে না বলে 
তাহারে দাও গালি! 
কাগজ ভরে লেখে বে লেখো, 
এমনি করে যুদ্ধ শেখে, 
হাতের কাছে রেখো রে রেখো 
কলম আর কালী ! 
চারটি করে আব খেয়ো, 
দুপুর বেলা আপিস যেয়ো, 


রযাঁক্রনাথ ঠাকুর ৯২৯ 


তাহার পরে গভায় যেয়ো 
বাক্যান্ল আ্ল-- 
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে 
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে 
শ্যালীর সাথে হাসামুখে 
কারয়ো চতুরালি। 


দূর হউক এ বিড়স্কনা 
বিদুপের ভান । 
সবারে চাহে বেদনা দিতে 
বেদলা ভর। প্রাণ । 
আমার এই হদয়তলে 
শরম-ভাপ সতত হ্বলে, 
তাই তো চাহ হাসির ছলে 
কারতে লাজ দান । 


আয়-ন ভাই, বিরোধ ভুলি, 

কেন রে মিছে লাখিয়ে তালি 

পথের যত মতের ধুলি 
আকাশ পরিমাণ » 

পরের মাঝে, ঘরের মাঝে 

মহৎ হব সকল কাজে, 

নীরবে যেন মরে গো লাজ্জে 
[থা অভিমান । 


ক্ষুপ্রতার মান্দরেতে 
বসায়ে আপনারে 
আপন পায়ে না দিই যেন 
অধথা ভারে ভাবে । 
জগতে বত মহৎ আছে 
হইব নত সবার কাছে, 
হৃদয় যেন প্রসাদ ধাচে 
তাদের দ্বারে দ্বারে । 


০০ 


বাজকবিতা ও গানে প্বাদেশিকতা 


যখন কাজ ভুজিয় যাই 
মর্মে যেন লজ্জা পাই, 
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই 
বাকোর আধারে । 
কুদ্রু কাজ পু নয় 
এ কথ। মনে জ্যাগয়। রয়, 
বৃহৎ ব'লে না মনে হয় 
ধৃহৎ কশ্পনারে । 


পরের কাছে হইব বড়ে। 
এ কথ। গিয়ে ভুলে 
বৃহৎ যেন হইতে পারি 
নিজের প্রাণমূলে। 
অনেক দূরে লক্ষ! রাখি 
চুপ করে না বাঁসিয়া থাক 
স্বাপাতুর দুইটি অথ 
শৃন।পানে তুলে । 
ঘরের কাজ রয়েছে পাড়, 
তাহাই যেন সমাধ। কার, 
'কী কার বলে ভেবে না মার 
সংশয়েতে পুলে । 
কারুব কাজ লীরবে থেকে 
মরণ যবে লইবে ডেকে 
জেবনরাশি যাইব রেখে 
ভবের উপকুলে । 


সবাই বড়ে। হইলে তবে 
স্বদেশ বড়ো হবে, 
যে কাজে মোরা লাগাব হাত 
সিদ্ধ হবে তবে 
সতাপথে আপন বলে 
তুলিয়া শিপ সকলো চলে, 
ময়গভয়ে চরপতলে 
গঁজিত হয়ে রবে। 


কবীজলাথ ঠাকুর ১৩৯ 

নহিলে শুধু কথাই সার, 
বিফ আশ। লক্ষবার, 
ঘলাদাল ও অহংকার 

উচ্চ কলরবে । 
আমোদ করা কাজের ভানে-- 
পেখম তাল গগন-পানে 
সবাই মাতে আপন মানে 

আপন শোৌরবে । 


বাহবা কাব! বালি ভালো, 
শুনিতে লাগে বেশ-- 

এমন ভাবে বাঁললে হবে 
উ্্যাতি বিশেষ । 

'গজান্বাত।' 'উন্দাপন।' 

ছুটাও ভাষা আনমিকণ। 

আমর। কারি সমালোচনা 
জাগায়ে তৃলি দেশ । 

বাঁধবল বাঙ্গালার 

কেমনে বলো টিশকবে আর 

প্রেমের গানে করেছে তার 
দুশার শেষ । 

যাক-ন। দেখ। দন-কতক 

যেখানে বত রয়েছে লোক 

সকলে মিলে লিখুক প্লোক 
জাতায়' উপদেশ | 

নয়ন বাহ অনর্গল 

ফোঁলব সবে অশুজল, 

উৎসাহেতে বারের দল 
লোমাণ্িতকেশ | 

রক্ষা কর! উৎসাহের 
যোগ আম কই ! 

সভা-কাপানো করতাঙ্িতে 
কাতর হয়ে রই । 


১৪৭ 


বাতকবিতা ও গালে গ্বাদোশিকতা। 


দশজনাতে যুদ্ধ কারে 
দেশের যারা সুষ্তি করে. 
কাপায় ধরা বাসয়া ধরে 
তাদের আম নই 1. 
'জাতীয়' শোকে সবাই জুটে 
প্ররিছে যবে মাথাটা কুড়ে 
দশ [দিকেতে উঠিছে ফুটে 
বুতার খই-- 
হয়তে। আমি শষা পেতে 
মুষ্ধঠহয়। আলসেতে 
ছম্দ শোঁথে নেশায় মেতে 
প্রেমের কথা কই । 
শুনিয়া যত বরশাবক 
দেশের মারা অভিভাবক 
দেশের কানে হস্ত হানে, 
ফুকারে হইহই । 
চাহ লা আম অনুগ্রহ 
বচন এহ শত । 
'ওজপন্কতা' 'উদ্পপলা' 
থাকুক আপাতাত | 
স্পট তবে খুলিয়া বালি 
তুমিও চলো আমিও চাল, 
পরস্পরে কেন এ ছ্লি 
[নবোধের মতো ১ 
ঘরেতে ফিরে খেলো শো তাস, 
হুটাযে ভয়ে মিটামে আশ 
মারয়া থাকে বারোটি মাস 
আপন আঙ্লায় । 
পরের দোষে নাংসকা গুজে 
গাশ্প খুজে গুজব খুজে 
আরামে আখি আসিবে বুজে 
মজিনপশুপ্রার ! 


রযীন্্রনাথ ঠাকুর ১৩৩ 


তরল হাসি-লহরী তি 
রচিয়ো বাঁস (বাবধ বাল, 
সকল কিছু যাইয়া ভাল 

ডুলে। না আপনায় ! 
আমিও কব তোমার দলে 

পাঁড়য়। এক-ধার ! 
মাপ্ুর পেতে ঘরের ছাতে 
ডাবা হু'কোতি ধরিয়। হাতে 
কাঁরব আমি সবার সাথে 

দেশের উপকার । 
[বজ্ঞভাবে নাডিব শির, 
অসংশায়ে কারব স্থর 
মোদের বড়ে। এ পাঁথবাঁর 

কেহই নহে আর! 
নয়ন যদ ম্রাঁদয়া থাকো 
সে গুল কড় ভাঙবে নাকো, 
[নিজেরে বড়ো করিয়া রাখে 

হনেতে আপনার । 
যাঙাল বড়ে। চতুর, তাই 
আপি বড়ো হইয়া যাই, 
অথচ কোনো কষ্ট নাই 

চেষ্ট। নাই তার । 
হোথায় দেখো খাতা মরে, 
দেশে বিদেশে ছড়ারে পড়ে, 
জীবন দেয় ধরার তারে 

ল্লেচছ সংসার । 
ফুকারো তবে উচ্চ রবে 

বাপয়া এক-সার-. 
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী 

আর্য পাঁরবার ! 
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ব্রঙ্গবীত 


ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেছে 
লামত। পড়েন উচ্চ শ্বরেতে-- 
হিস্মি কেতাব লইয়া করেতে 
বেদার হেলান গিয়ে । 
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন, 
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন, 
পাঁড়িয়। ফেলেছি চাপটার তিন 
দাদ এমে. আমি বিএ । 
যত পাড় তত পুড়ে ধায় তেল, 
মগজে গঞজ্জিয়ে ওঠে আকেল, 
কেমন কাঁরয়া বার মোয়েল 
পাঁড়িল রাজার মাথা. 
বালক যেমন ঠেঙার বাড়তে 
পাকা আমগুলে। রহে শে। পাঁড়িতে 
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে 
উলাট বয়ের পাতা । 
কেহ মাথা ফেলে ধমের তরে, 
পরহতে কারে। মাথা খসে পড়ে, 
রণভুমে কেহ মাথা রেখে মরে 
॥ ফেতাবে রয়েছে লেখা । 
আমি কেছারায় মাথাটি রাখিয়া 
এই কথাগুলি চাঁখিয়। চাখিয়া। 
সুখে পাঠ কার থাকয়। থাকিয়া 
পড়ে কত হয় শেখা । 
পাড়য়াছ্ছি বসে ভ্রানালার কাছে 
জ্ঞান খু'জে কারা ধরা শ্রমিয়ান্ছে, 
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে 
কোন্‌ হাসে কী তারখে । 


রবীঝালাথ ঠাকুর ১৩৫ 


কর্তবোর কঠিন শাসন 
সাধ করে কারা করে উপাসন, 
গ্রহণ করেছে কষ্টকাসন, 
খাতায় রেখোছি লিখে । 
বড়ো কথা শুনি বড়ে। কথা কই, 
জড়ো করে নিয়ে পাড় বড়ো বই, 
এমান কাঁরয়া কলমে বড়ো হই" 
কে পারে রাখিতে চেপে ! 
কেদারায় বসে সারাদন ধ'রে 
বই প'ড়ে পড়ে মুখস্থ ক'রে 
কড় মাথা ধরে কু মাথা ঘোয়ে, 
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে । 
ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম ! 
আমরা বে ছোট সেট) ভার ভ্রম : 
আকার-প্রকার রকম-সকম 
এতেই য। কিছু ভেদ । 
ধাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে, 
তাহাই আবার বাংলায় লিখে 
কার কত মতো গুরুমার। ঢীকে 
লেখনীর খুচে খেদ । 
নোক্ষম্ুপর বলেছে 'আধ', 
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য, 
মোরা নড়ে। বলে করেছি ধার্ষ, 
আরামে পড়েছি শুয়ে । 
মনু নাকি ছিল আধ্যান্মিক, 
আমরাও তাই কাঁরয়াছি ঠিক 
এ যে নাহ বলে ধিক তারে ধিকৃ, 
শাপ দি পইতে ছুয়ে । 
কে বাঁলতে চায় মোর। নাহ বার, 
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর 
প্বপুরুষ ছুড়তেন তাঁর 


সাক্ষী বেদব্যাস । 


০০ 


বাঙ্গকাবিতা ও গালে গ্বাদেশিকতা 


আর-কিছু তরে নাহি প্রয়োজন, 
সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন 
শুধু তরজন আর গারজন 
ই করো অজাস। 
আলোচাল আর কাচকলা-ভাতে 
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে 
রক্ষচষ পেতে হাতে হাতে 
আধিশাণ তপ করে।। 
আরবরা মাদও পাতিয়াছি মেড, 
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ, 
তবু আছে সেই ত্রাণ তে 
মনু তরজমা পাড়ে। 
সংাহাতা আর মুগ-জবাই 
এই পুতে কাজে শোগোছি সবাই, 
পিশেষত এই আমরা কা ভাই 
নিমাই নেপাল হতো । 
দেশের লোকের কানের শোড়াতে 
বিদেোটা শিজে লাটিম ঘোরাতে, 
ব্কৃতা আর কাগজ পোরাতে 
শিখেছি হাজার গুতো । 
মারাথখন আর থমপনিনিতে 
কাঁষে হয়েছিল বালতে বালিতে 
শিরায় শোঁণত রহে গো অলিতে 
পাটের পঁজিতে-সম | 
মৃখ যাহারা কিছু পড়ে নাই 
তারা এত কথা কী বুঝিবে ছাই 
হাঁ কাবয়। থাকে, কড় তেলে হাই. 
বুক ফেটে বায় মম । 
আগাগোড়) যি তাহারা পাড়ত 
খাত্িবালডির জীবনচরি ত 
ন। জান তাহলে কী তারা কারত 
কেদাবায় দিয়ে ঠেস? 


রর্বান্্নাথ ঠাকুর ৯৩৭ 


মল কয়ে করে ক্াবতা লিখিত 
দু-চারটে কথা বাঁলতে শিখিত, 
কিন্তু দন তবু কাগজ [টিশকত 
উদ্েত হত দেশ । 
না জানিল তারা সাহতারস, 
ইতিহাস নাহ কারল পরশ. 
ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ 
মুখস্থ হুল নাকো। 
ম্যাটীসান-লীলা এমন সরেস 
এরা সে কথার না জানল লেশ- 
হা আশাক্ষিত অভাগা সদেশ, 
পজ্জায় পুখ ঢাকো।। 
আম দেখে ঘর চৌকি টানিয়ে 
ল/ইপ্রোর হতে 'হাঁষ্ট আনয়ে 
কত পাড়, লাখ বানয়ে বানয়ে 
শানয়ে শানিয়ে ভাষা । 
স্থলে ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে, 
পপনায় শুধু মাথা ঘোরে. 
ত৭ও যা হোক দেশের তরে 
একটুকু হয় মাশা । 
যাক, পড়া যাক 'নাসবি' সমর 
আহা, ক্রমোয়েল, তুমিই অমর । 
থাক এইখানে, বাথিছে কোমর - 
কাল হতেছে বোধ। 
ঝি কোথায় গেল, 'নয়ে আয় সাবু । 
আরে, আরে এসো ! এসো ননিবাবু, 
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবুতু 
কালকের দেবো শোধ ! 


| “মানস কাবাগ্স্থ--১২৯৭ বঙ্গান্দ | ) 


ধর্জপ্রজার 
কিকাতার এক বাসায় 


ওই শোনো ভাই বিশু. 

পথে শনি জয় বিশু ং 
কেমনে এ নাম করিব সহ 

আমরা আর্যশিশু ! 


বর্ম, কন্ছি, স্বম্দ 

এখন করে। তো বন্ধ । 
যাঁদ যিশু ভজে রবে ন। ভারতে 

পূরাগের লামগান্ধ । 


ওই ছেখো ভাই, শুলি -- 
বাজবক্কা। মুনি, 

[িফু, হারীত, নারদ, আত 
কেঁছে হল খুনোখুনি ! 


কোথায় রাহল কর, 

কোথা সনাতন ধর্ম! 
সম্প্রীতি তপু কিছু শোনা যায় 

বেগ-পুরাণের মস । 


মনে মনে খুব রাগো। 
আছ শান্ত উদ্ধার কাঁর 
কোমর বাঁধিয়া লাগে 


কাছা কৌচা লও আঁটি 
হাতে তুলে লও লাঠি । 
হিন্দ ধম কারিব রক্ষা 


খুস্টালি হবে মাটি । 


ববীঝিনাধ ঠাকুর ১৩৯ 
কোথা গেজ ভাই ভা 


িন্দ্ধর্মধবজা 1 
বণ ছিল সে. সে বাদ থাকত 
আজ হত দু-শো মজা । 


এসো মোনো, এসো ভূতে, 
পরে লও বুট জুতো । 

পাঁদ্রু বেটার প৷। মাঁড়য়ে দিছে! 
পাও যদি কোনো সুতো । 


আগে দেবে দুয়ে। তাল, 

তার পরে দেবে গালি । 
কিছু না বাললে পাঁড়ব তন 

1বশ-পাঁচশ বাঙালি । 


তুমি আগে যেয়ে। তেড়ে, 

আম নেব টুপ কেড়ে । 
গোলেমালে শেষে পাচজনে পড়ে 

মাটিতে ফৌোঁলও পেড়ে । 


কাচি দিয়ে তার চুল 

কেটে দেব বিলকুল । 
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার 

করে দেব নিমূলি । 


তবে উঠ, সবে উঠ 

বাধো কট, আঁট মুঠে। ! 
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অনান 

সাথে নিয়ে। লাঠি দুটে। । 


দল'পাতির শিষ ও গান £ 


প্রাণ সই রে! 
মনো জালা কারে কইরে। 


১৪০ বাকবিত। ও শ্যনে পৃরদাশিকত। 


কোমরে চাদর বাধিয়া, লাঠি হতে, মহোৎসাহে সকলের প্রন্থান । 
পথে বিশু, হারু, মোলো ভুতোর সমাগম | গেরুয়া, 
বঙ্কুজ্ছাঁদিত অনাবৃপদ মুক্তিফৌজের 
প্রচারক : 


ধন্য হউক তোমার প্রেম, 
ধন। তোমার নাম, 

ভুবনমাঝারে হউক উদয় 
নৃতন জেবা জলাম । 


ধরণী হইতে যাক ধৃণাদ্থেষ, 
নিঠুর তা দূর হোক" 

নুছে গাও, ৩৩. মানবের আখ, 
ঘুচাও মরণশোক । 


তাষত ধাহারা জীবনের বাতি 
করে তাহাদের দান । 

দয়াময় বিশু, তোমার দয়ায় 
পাপীতনে করো হাণ। 


'€রে ভাই বিশ, এ কে, 

ফ্রুতো কোথা এল রেখে 
গোরা বছে, তবু হতেছে ভরসা 

শোরুয়। ধসল দখে 


'হারু, তবে তুই এগো ! 

হল. বাছা তুম কে শোও 
[কাচামাচি রাখো, খিদে পেয়েছে কি ও 

দুটো কলা এনে দে শো? 


বাঁধির [নদ কঠিনহদয়ু 
ভারে প্রভু দাও কোল । 
অক্ষম আমি কাঁ কারতে পারি-- 


ফর্বাবরনাথ ঠাকুর ১৪৯, 


'হরিবোজ্দ হারবোল ? 


“আরে রেখে দাও খৃষ্ট । 
এখনি দেখাও পৃ 

ঠাড়ে উঠে চড়ো, পড়ো বাঝ। পড়ে। 
হরে হরে হরে কৃষ্ট 


তুমি যা সয়েছ ভাহাই স্মরিয়। 
সাহব সকল ফ্রেশ 
ক্রস গুরৃভার কারব বহন-- 


'বেশ, বাবা, বেশ বেশ ! 


দাও বাথ, খাদ কারো মুছে পাপ 
আমার নয়ননীরে, 

প্রাণ দিব, যাঁদ এ ভবন গিলে 
পাপার ভীবন ফিরে। 


আপনার জন- আপনার দেশ- 
হয়েছি সবতাগী । 

হৃদয়ের প্রেম সব েড়ে যায় 
তোমার প্রেমের লাগি । 


সুখ, সভাতা, রমণীর প্রেম, 
বন্কুর কোলাকুলি 

ফোল দিয়। পথে তব মহারত 
মাথাম লয়েছি তুলি! 


এখনে। তাদের ভুলিতে পারি নে, 
মাঝে মাকে জাগে প্রাণে 
চিরজীবনের সুখবন্ধন 
সেই গহনাকে টানে । 


তখন তোমার রম্তাসন্ত 
ওই দুখপানে চাহি, 

ও প্রেমের কাছে দেশ বিদেশ 
আপনা ও পর নাহি । 


১৪২ কাজকবিত। ও গানে প্বাদেশিকত। 


ওই প্রেম তুমি করো বিতরণ 
আমার হদয় দিয়ে 

বিষ দিতে যারা এসেছে তাহার 
ঘরে যাক সুধা নিয়ে । 


পাপ লয়ে প্রাণে এসেছিল ধার। 
তাহারা আসুক ধুকে 

পড়ক প্রেমের মধুর আলোক 
জুকুটিকুটিল মুখে! 


'আর প্রাণে নাহি সহে, 
আররগ দহে 

“ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে 
ঘাকতক দাও তে। হো 2 
'যাঁদ চাস তই ইষ্ট 
বল মুখে বল পম্ট 1 

ধন হউক তোমার নাম 
দয়াময় িশুখুষ্ট ! 


'তবেরে। লাগাও লাঠি । 
কোমরে কাপড় আঁটি । 
হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা 
খৃষ্টানি হোক মাটি! 


প্রচার়কের মাথায় লাহি-প্রহার ৷ মাথা ফাটিয়া রন্তপাত 
বৃন্ত মুছিয়। ঃ 

প্রভু তোমাদের করুণ কুশল, 
দন ভনি শুভমতি 

আমি ভার দান অধম ভ্ৃতা 
[তানি জগতের পাতি । 
'গুরে শিবু, ওরে হারু, 
ওরে নান, ওরে চারু, 

তামাসা দেখার এই কি সময়-_ 
প্রাণে তয় নেই কানু 2 


রাজনাথ ঠাকুর ১৪৩ 


'পাঁলিস আসিছে গুতা উঁচাইয়।, 
এই বেলা দাও দৌড় !' 
ধন্য হইল আধধরস, 
ধনা হইল গোড় ।' 


উধ্বশ্বাসে পলায়ন । বাসায় ফারিয়া : 


সাহেব মেবোছ ! বঙ্গবাসীর 
কলঙ্ক গেছে ঘুঁচি । 
মেজবউ কোথা ডেকে দাও তারে 
কোথা ছোকা. কোথ! লুচি ! 
এখনো আমার তপ্ত বঙ্ত 
উঠিতেছে উচ্জ্রীসি--- 
তাড়াতাঁড় আজ লচি না পাইলে 
কী জান কী করে বাস ! 


স্বামী ঘরে এলো যুদ্ধ সারয়। 

ঘরে নেই লুচি ভাজা ! 
আর্ধনারার এ কেমন প্রথা, 

সমুচিত দিব সাজ | 
যাজ্জবন্কা আত হারীত 

জলে গুলে খেলে সবে-- 
মারধোর করে 'হন্দুধ্ন 

রক্ষা কারতে হবে ; 
কোথ। পুরাতন পাতিরতা 

দনাঙন লুচি ছোক1-- 
বংসরে শুধু সংসারে আসে 

একখানি করে খোকা । 


এই কবিতায় বাঁপত ঘটনা সংবাদপরে প্রকাশিত হয়! 
[ “মানসী কাবাগস্থ--- ১২৯৭ বঙ্গান্দ ) 


উন্নাতিকাক্ণ 


১ 
ওপো পরবাসী, আছি প্রবাসী 
জপাৎবাপায়ে অজ্ঞ, 
শৃধাই তোমায় এ পুরশালায় 
আজি এ [কিসের যঞ্জ 
সংহদুয়ারে পরের দুধারে 
রথের ন। দোখি অন্তর 
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে 
ধ উফ্াষবন্ £ 
বসেছেন ধীর আতি পন্থীর 
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ 
প্রবেশিয়৷ ঘরে সংকোচে ডরে 
মালি আমি অনাভিজ্ঞ ) 
কোন্‌ শ্রবার জক্মডামির 
এচালো হানতাপন্ক ও 
ভারতের শুভ যশ-শাশীবু 
কে করিল অকলন্ক : 
রাজ মহারাজ মাজেছেন আজ 
কাহারে করিতে ধলা ১ 
বসেছেন এরা প্জাজনেরা 
কাহার প্জ্জার জনা 


উত্তর 
গোতদ যে সাহেব ভর দুই ভব 
কাঁরয়। উদর পাতি, 
এরা বড়লোক করবেন শোক 
ক্াপিয়। তাহার মাতি ৮ 


কবাঁজপাখ ঠাকুর ৯৪৫ 


অভাগা। কে ওই মা নাম সই. 
দ্বারে দ্বারে ফিরে শিব, 

তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে 
কাহার স্মরণ চিহ 

সন্ধাবেলায় ফিরে আসে হায় 
নয়ন অশ্ুাসন্তু 

হদয় গুম, খাতাটি শৃন। 
থাঁল একেবারে রিস্ত ! 

যাহার লাগায়। 'ফাঁরিছে মায়া 
মুছি ললাটের ধর্ম, 

দেশের কাছে কী সে করিয়াছে ১ 
কী অপরাধের কর্ম ৪ 


উত্তর 
আর কিছু নহে. 'পিতাঁপতামহে 
বসায়ে গেছে সে উচ্চে, 
জল্মভুমিরে সাজায়েছে ঘিরে 
অমরপুষ্প গুচ্ছে ॥ 


ষ্ঠ 

দেবা দশডুজ্ঞা, হবে তারি পৃ) 
[মাঁপবে হজনবর্গ 

হেথা এল কোথা দ্বিতাঁয় দেবতা, 
নৃতন প্জার অথ 

কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে 
আয়ুহান মেষবৎস ১ 

[নবোদতে কারে আনে ভারে ভারে 

বিপুল ভেটাকি মস £ 

কী আছে পাতে যাহার গাতে 
বসেছে তাঁত মক্ষী ; 

শলার বিদ্ধ হতেছে সন্ধ 
মুনানাষিদ্ধ পক্ষ । 


৯৪৬ 


বাজকাবিতী ও গালে গ্াদোশকতা 


দেবতার সেয়া কী দেবতা এরা 
গ্জাভবনের প্জা-_- 

যাহাছের (পিছে পড়ে গেছে নিচে, 
দেবী হয়ে গেছে উহ? ৮ 


উত্তর 
ম্যাকে, ম্যাকিনন, আআলেন, ডিলন 
দোকান ছাড়িয়া সদ 
সরবে গরবে প্জার পরবে 
তুলেছেন পাদপদ্ধ ॥ 


এসোঞিল দ্বারে প্জা ছেখিবারে 
দেবার বিনীত ভন্ত, 
কেন বায় ফিরে অবনতশিরে 
অবমানে জাখি রত . 
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা, 
রবি চলে গেছে অন্তে-_ 
কৃতৃহলীদলে কাঁ বিধান-বলে 
ঘাধা পায় দ্বারীহঙ্ত্রে ০ 
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে, 
সমাজ হইতে ভিত ১ 
প্জাঙগানধ্যানে ছেলেখেলা জ্ঞানে 
এরা মনে মানে ঘৃপ। ১ 


কবীক্ঞনাথ ঠাকুর ১৪৭ 
ফি 


লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি, 
বাঙালি মুখের ছন্দ-_ 
ধরনে ধারনে আতি অকারণে 
ইংরাঁজিতর গন্ধ ! 
কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন 
কালে। হ্যাট কালে কৃতি, 
হদি নিজ্জদেশা কাছে আলে ঘেশষ 
কিছু যেন কড়ার্মৃতি ! 
ধুতি-পরা দেহ দেখা দিলে কেহ 
আতিলয় লাগে লজ্জা, 
বাংলা আলাপে রোষে সম্তাপে 
জ্বলে ওঠে হাড় মঞ্জ। ! 
ইহারা কি শেষ ছাড়বেন দেশ : 
এরা কি ভারতদ্দেঞ্ট৷ 2 
এদের কি তবে দলে দলে সবে 
1বজজাতি হবার চেষ্টা ০ 


উত্তর 


এ'রা সবে বার, এরা স্বদেশী 
প্রাতীনাধ বলে গণ 

কোট-পর। কায় সপেছেন হায় 
শুধু ক্মজাতির জন) 


অনুরাশাভরে ঘুচাবার তরে 
বঙ্গভামর দুঃখ 

এ সভা মহতী, এব সভাপাত 
সভোরা দেশনুখ্য ৷ 

এর! দেশাহতে চাহছে সপিতে 
আপন রন্মাংস-- 


৯৪ 


বাজকাবিতা ও গানে খ্াদেশিকতা 


তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে 
এ দেশের অধিকাংশ ১ 
কেন দলে দলে দূরে বার চলে 
বুঝে না নিজের ইচ্ট, 
বাঁদ কুতুহলে আসে সভাতলে, 
কেন ব। নিগ্রাবিষ্ট : 
তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া 
বুধিয়। রয়েছে কর্ণ ১ 
গৈবের বশে পাছে কানে পশে 
শুভকথা একবর্ণ ; 


উত্তর 


ন। না. এ"রা হন জনসাধারণ, 
জোনে দেশভাষামাত, 

স্বদেশসভায় বাঁসিবারে হায় 
তাই অযোগ্য পাত ॥ 


€ 
বেশভুষা ঠিক ফেন আধুনিক, 
মুখ দাঁড়ি-সমাকীণ, 
[কন্তু বচন আতি পুরাতন, 
ঘোরতর জরাভাপ । 
উচ্চ আসনে বাস এক মনে 
শুনে, মেলিয়। দৃষ্টি 
তরুণ এ লোক লয়ে মনুষ্পোক 
কাঁরছে বচনব্যষ্ট । 
ফুলের সমান করিছে প্রমাণ 
কিন নহে উৎকৃষ্ট 
শালিবাহনের প্ব সনের 
প্বে যা নহে সৃষ্ট । 
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে 
নাখিল পুরাণতগ্তে £ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বয়স নবীন কারছেন ক্ষীণ 
প্রাচীন বেদের মন্ত্রে : 
আছেন কি তান লইয়। পাপাঁন, 
পৃণথ লয়ে কীঁটদহী ; 
বাযুপ্রাণের খুজি পাঠ-ফের 
আয়ু করিছেন নষ্ট 
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরাতি 
ধচনরচনে সিক্ধ . 
কহ তে মশায়, প্রাচীন ভাষায় 
কত দূর কুঙবিপা : 


৯৪ 


উত্তর 
ধজুপাঠ দুটি [নয়েছেন লুটি, 
দু' সঙ্গ বঘুবংশ-- 
মোক্ষমুলার হতে অধিকার 
শাস্ত্রের বাক অংশ ॥ 


০০০. 


পাগত ধার মুগুতাশির 
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা - 
নকান সভায় নব। উপায়ে 
দিবেন ধমদাক্ষ] | 
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ 
হিম্দধর্ম সত 
মূলে আছে তার কেমিস্টি আর 
শুধু পদার্থতক ৷ 
1টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাক 
ম্যাগনেটিজ মু শান্ত 
ঙলকরেখায় বৈদুত ধায়, 
তাই জেগে ওঠে ভান্ক ৷ 


৯৪০ বাজকব্তা ও গানে খ্বাদেশিকতা 


সঙ্ধাটি হলে প্রাণপণবলে 
বাজালে শঙ্ধঘস্টা 

মত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে 
সচেতন হয় মনটা | 

এম-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক 
অপবর্প বৃত্তান্-- 

বঙ্গযাভৃুষণ এমন ভীষণ 
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত । 

তবে ঠাকুরের পড়া আছে তের 
অন্তত গ্যানো খত, 

হেলম্হংস আতি বাঁভংস 
করেছে লগ্ডও ! 


উত্তর 
কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুন। 
[বিজ্ঞান কানাকোঁড় -- 
লয়ে কল্পনা শন্ব। রসনা 
কারছে দৌড়াদোড় 7 


| 'কল্পন।' কাঝনান্থ---১৩০৭ বঙ্গাব্দ | ) 


বিজয়চজ্া মন্ুমদার [ ১৮৬১--১১৪২ ] 
মাভিঃ মাভি: 


! বাঙ্ছের বিষয় দেশের তৎকালীন অবস্থা ও নেতাদের রাজনীত-চচা ) 
১ 


গ্যাস থেকে জঙ্গ হয় বলে যখন কেমিস্ট 
পারষ্কার ঝেকা গেল সৃষ্টির বত মিস্টি । 
বোকা গেল পরমেন্বর নিতান্তই ফক্ধা, 
ধর্মকর্ম একেবারে পাবেই পাবে অর । 


[বিজয় সভুমগার ১৫৯ 


তীর্ঘগুলে বাথ হল, কেউ না রাখে তকা। 
বারাপসী বৃদ্ধ গয়া পেলোস্টন্‌ ও মন্ধা । 
যায় রে ধর্ম । কিনতু চর্মচক্ষে সবাই চেয়ে দ্যাখ, 
[বিফুর অংগ পরমহংস কচ্চে কত প্যাক পাক । 
মাভৈঃ মাভৈঃ খানাডোবায় বাড়ছে গুদের গুষ্টি ; 
ইংরাজীতে তর্জমায় ভোরটেবল্‌ গুসটি । 


২ 
দেশের নীতি মন্দ আতি, ছেলেগৃলি দুষ্ট : 
বুক ঠুকে বেড়ায় সুখে, চুরুট মুখে পঞ্টট । 
শোৌরাঙ্গ হের়ে অঙ্গ বাকায় নাকো মোটে : 
দলে দলে টাউন হলে হল্লা কোরে জোটে | 
ইস্পিয়র বাংলা বই করে ঘরে জমা 
থাকতে দেশে চমৎকার বাইবেলের তরজমা । 
ছেলে দুষ্ট, যুব দুষ্ট, এ কি মহাপাপ ! 
ঠিক বলেছ গণকঠাকুর, কলিরই প্রতাপ । 
মাভৈঃ মাভৈঃ ওয়েলডন্‌ চিন্তা কচ্ছেন গতি : 
নিদেন কথা. ঠিদেন ছেলের সুধরে যাবে নীতি । 
তু 
উড়ে গেল বর্ষা বাদল, পুড়ে গেল ধান ; 
নাহ অন্ন অবসন্ন হচ্ছে জীবের প্রাণ । 
ছল পৈতৃক ম্যালোরয়।, প্লেপটা ক্ষেপাজিত, 
দুটোর মিলে চুলোয় দিলে সুখশান্তি যত । 
এত টীকে, তবু টিকে রইল রোগের মূল, 
কেমনে ভাই বাচি প্রাণে পাইনে ভেবে কুল। 
1কন্তু দেশে খ্ঁষটমাসে দেখছ না কি মজা ভাই ; 
বছর বছর কেচর-মেচর কঙ্গে দেশের কত ঠাই 1১ 
ধাতৈঃ মাতৈঃ কংগেরেসে হাসিল কোরে দাবি, 
পোল্ত। ধত বন্তা বাবু কৰে কাধু সাব 1২ 
['নঝ ভারত' পরিকা ফাগুন, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ ; কবির কোনো কাবাঠন্ছে সংকলিত হয় নি।] 
টীকা 
১ পকছু দেশে '""কত ঠাই'-এই সময় কংগ্রেসের অধিষেশন হত । 
২ “মাভৈহ মাতৈঃ-.... দাবি --এই হছর কলকাতায় কাগ্সেসের সংদশ অধিবেশন হয়।। 


৯৫২ হাজকবিত। ও গানে খাদেশিকতা 
শ্রঙ্গলঙল 


( খণ্ড কাব্য ) 


/ ১১০৫ খ্রীষ্টাব্দের দু বছর আগেই অর্থাৎ ১১০৩ খষ্টান্দে লা কার্জন বজভাছর 
পিকল্পনাটি তৈরি করেছিলেন এবং এই সদর পেকেই এ্বাপারে সরকারী জেদ 
আভা প্রবল হয়ে ওঠে । আপর দিকে দেশবাসীর প্রাতবাদের কও রমশ তারায় 
উঠ থাকে | িজয়চন্ডের এই বাঙ্গরচলাটি এই সময়েই লেখা 1] 


প্রথদ সর্প 


। মন্ত্রণা ) 


অর্জন কারতে যশ কর্জন সুজন 

কেমনে গর্জন কার হেলাযে তঞ্জান 
আদেশিল সাধুশল সচিব প্রধান 
রিডাল১ রে রিতধলউশন লিখিবারে - 
বাঁণধ সে শ্ণকীতি । এ অপবে হায় 
কিছুপে উদ্ভুপে চড় পারি পার হতে ৪ 
তুম যদি, হে ভারতি, নাহ ধর হাল ? 
খাটুনও নাহ বেশি পাঠুনীর কাজে । 
থাকিলে ক্ষাত কিবা“ কার্যহীন তুমি 
হবেই তে অচিরাং নৃতন বিধানে |" 
আগে থেকে দ্াড়-টানা শিখে রাখা ভাল । 
পার কর বাঁণাপাঁণ কাবা-কালাপানি । 


হমালয়ে সিমলার তুঙ্গ শঙ্গ যখ। __ 

[নঞজনে মাঞ্জন করে পঞ্জনা আপাঁন, 

কজন বাঁসয়া তথ! কনক-আসনে 

ভাষেণ অমতবাণী বাপী-বিড়্বিণী. 

সম্ভাষি সাচবে, মিতে, পাতে, কোতোয়ালে 17 


“ৃবদায়তে ভারতীত্রে মারুতির রথে 

পূর্ণ আজি আয়োজন, চূর্ণ আন্দোলন । 
হে পার! পাঁড়য়া শান গার দাহ কারে 
নাহি হবে; রবে সবে নীরবে জগতে । 


বিজয় মজুমদার ১৫৩ 


ছল-ধরা রোগে ধর ছিল প্রপীড়িত, 
লুপ্ত হবে তাহা গুপ্ত বিধির প্রচারে ; 
ওহে মি, নেত আজি উৎফুল্ল উল্লাসে । 


শাস্তির কুলীশ [দব পাশের হাতে, 
আটো ঢাল কোতোয়াল শ্রীঅ্জ মিয়া । 
সচিব, রাচব আমি শিন। মব বাঁধ, 
ঠাণ্ডা করি দেশ, তুমি পাণ্ড হও তার ।” 
শন সে-অমৃতবাণী জয়ধ্বনি কর 

উঠিল সাঁচববৃদ্দ : বন্দী গাহে গান । 


( বন্দীর গান ) 
কারয়ে দরবার জেরবার 
করেছ লাজাগণে । 
রাহবে নাম ছাপ ( ধাম চাপা) 
পুলিশ কমিশনে । 


ইউনিধরপিটি বরষাঁট 
অন্ত শা ষেতে যেতে 
কারবে ভারতীর মতিষ্ছির 


বুলোর বাতাসেতে । 
গুপ্ত বিল্‌ খুলি বিলুকুল-ই 
মঠিমা জারি হোলো । 
প্রনুর জয়গানে এক তান 
সকাল হার বলো । 
দ্বিতীয় সর্গ 
( উদ্যোগ ) 
“মধুমাথ। হীতিবৃত্ত প্রশ্থততে জারি 


করিলে সচিব তৃমি, বাচিল বাঙালী । 
অঙ্গ বঙ্গ কাঁলিঙ্গ সে ছিল তিন দেশ 
এক সঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গহিত । 


১%৪ 


বাক্ষড়াঁবতা 9 গালে শ্বাদেশিকত। 


1বশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কর 
ঝারা-ফাল। কার বণ । পালা দুর হবে, 
কথা বন্ধ কর যাগ কযদ্ধ কারয়া 1” 
উন্চারিয়া৷ কথাগুলি হনে লয়ে ছুরি 

দক্ষ সার্জনের মতো দাড়াল কর্জন, 
কাহল সাঁচব তবে বুঝ করধুগে- 

“ছুরি বেরি ডাঁরি প্রাঙে বদি ওঠে কীদি 
দ্বা যাঁদ ধড় হতে সতাত্ততে মাথা 
শঙ্কা হন প্রাপে তার কি হইবে প্রভু ১ 
বাঁধ রসনায় লক্ষ ভতখসনা বন 

কহেন স্থেতাঙ্গ-পাতি £অঙ্গচ্ছেদ আতি 
সোজা কথা, মজ। ওতে আছে বহুবিধ । 
উহাতে চিৎকার করা ভাবপ্রবণত। । 
বৈজ্ঞানিক জাত মোয়া শিখাব এবার 
থাকে প্রাণ ধড় মুণ্ড বিভন্ত করলে । 
ধতটুক যাবে কাটা ঠিক ততখানি 

এনে দিব অনা দেহ হইতে কাটিয়া ; 
সবগুলো হবে তাজা সমান সমান । 

বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ, প্রতাঙ্গ হত সেটা । 
ফাঁলিঙগ কিনা) উড়ি উৎকলের সাথে 
কর নব দেহ সুষ্টি। ভাষার একতা 
অতান্ত আশ্চযরূপে হইবে সাধিত ।* 
তথা বলিয়া সবে শির করি নত 

বত হল নব (বিধি কাঁরতে প্রচার | 
হু্কারে মোঁদনী ফাটে । উঠিল রোদন 
বুদ্ধহীন বঙ্গমূখে অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে । 


। রোগন ধ্বনি ) 
মাথাটা কাটা গেলে 

ধাচিক জানি খাঁটি; 
শোঁভিব নব ডালে, 

দেহটা [ছিলে গ্থযাটি । 


বিজয়চন্ মজুমদার ১৫৫ 


মল্লল হবে খাস 
বিশেষ আছে জানা, 
জক্ষলে পাবে বাসা 
অঙ্গের দুটো ডানা । 
অযোধ মোরা ওগো 
কাঁদয়া মার তথ, 
বক্ষটা বঙ্গে রাখো 
করুণা কারি প্রভু । 


তৃতীয় সর্গ 

( সিদ্ধি) 
আগ্স-হস্ত লাট, মন্ত্র বঙগ-অঙগ ছোদবে। 
সাধ কার আজি ঠার নাধা কার্য রোধিবে 2 
মন্্রপৃত লাটদৃত দেশ দেশ ধাইল : 
ভেদমন্ত্র বেদতস্র ক তার গাইল । 
হর্যনেত পাতমিত লম্ফ বক্ষ ঝাঁপল। 
ঘোর রোল গঞগোল : বঙ্গখণ্ড কাপিল। 
রাঙ্যাথণ্ড লঁভগ হুইল তায় দুঃখ কি 2 
খঙ্শূন। জেদপূর্ণ রৈল লাট বাকাটি। 
দেব সব শ্রাট-গব হেরি পুষ্প বর্ধিল, 
বঙগনুও দেহপিও ছাড়ি ভূমি পরিল। 
স্তষ্ধ বঙ্গ, কর্ম সাঙ্গ, লাট ঘাড় নাড়িল। 
তুণকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাড়িল। 


মাথাটা গেল হবে দযাখে সবে 
দেহটা ঠা ! 

কেহ বা ভাষে মনে সংগোপণে 
গেছে ব। প্রাপটা । 

উড়ের নাথ! জুড়ে দিল ধড়ে, 
তধুও লড়ে না! 


১৫৬ বাঙ্গকবিতা ও গানে প্বাদেশিকত। 


অসাম দিল খাসা লনা নাসা, 
স্বাস যে পড়ে না। 

[টিপিয়। নাড়ি তার ফেরেজার 
কহেন লাটকে 

'“আারার দেহটিতে পার দিতে 
সাথাট আটকে ১ 

কেন লা) যেসে কড়। ভামে- 

কোরো না বিজ বিজ 
জুঁড়য়া দিলে মাথ। রবে কোথা 


আমার 01651126,” 


খণ্ড ৮ বঙ্গদেশ, 

খণ্ড কাবা হল শেখ . 
বঙ্গের মঙ্গল আজি কারিল কর্ন । 
শ্রীবঙ্গ মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজান 7 


| প্রথম প্রকাশ 'পঙ্গদর্শন' ( নবপধায় ) ফাঙ্জুন ১৩১০ বঙ্গান্। 
কাবর 'ফু্লশর জাবাগছ্ছে । ১৩১১ বঙ্গাব্দ ) সংকলিত । 1 


ভর এ সাত গরিব 14 বার রাত ডা 


চীক।-- 

১ িজল--81. 11. 3191৫১-- ভারতের তক্ষানীঝন গৃরাসীসচিব । 

২ “কাধহাীন তুমি : নৃতন বিধানে ন্তন বিধান অথাৎ 'কুনিভাসাও বিল; 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশকে বাহত করার বাপারে এটি ল্ড' কার্জনের 
একাট আভিসাস্বমূলক প্রচেষ্টা ৷ প্রসঙ্গত ববাজ্িলাখের 'ুনিভাঁসিটি বিল 
প্রবন্ধাট (আশা ও সমূহ স্থের অন্তগত ) তক্টক। 


বাঙ্জালার পলিটিক্স 


1 আরামপ্রিয় ভগ রাজনীতিজ্জদের স্বরূপ ] 


আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কুল পাইনে-- 
কাস্বধ শাসননীতি হবে ফিলিপাইনে ! 
ছাতভাব স্বাধীনত।, 
মল কি বাচিল তথা 
1বচার হইবে এবে কি রকম আইনে, 
রীতি নাত দেশাচার চালবে কি লাইনে ১ 
শোয়ার বোয়ার জাতি 
কেন করে মাতামাতি ; 
চলিয়াছে ডিওয়েট বায়ে কিন্বা ডাইনে-- 
ভেবে ভেবে সে সমসা। অন্ঘ 'আর খাইনে । 
তিন কোটি মূল ধন 
লয়ে যাঁদ কোন জন 
মাছ ধারে একেবারে চলে গিয়ে রাইনে, 
বুঝিতে ন। পারি সাফ 
কতা) যে হয় লাভ, 
বোধ হয়, হয় কিছু-চাওর তে পাইনে । 
প্রেশে নাকি হয় মাটি, 
হনলুলু, ওটাহাটি, 
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোজা ক্কাইনে 
কি হাবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাইনে | 
কি হবে স্পেনের গা, 
চাষাঁর হতেছে ক্ষাতি, 
ফসল হল না ভাল এ বছর ভাইনে , 
গসছাই জঙ্গল রাখা 
আদণে হয় না টাক। 
লোহার সুলভ দরে ওকে কিন্ব। পাইনে । 
উত্ধালছে বড় শোক 
মরেছে অনেক লোক 
হেটেশ্টট দেশে হায় হীরকের মাইনে 


১৫৮ বাজকাবতা ও গানে গ্বাদেশিকতা 


বল কি উপায় কার 2 
নদীতে ডাকাতি চুরি 
হতেছে বিষম নাকি ভিহীল। ও টাইনে । 
আমার না হয় ঘুম-- 
ইলেকসনে মহা ধৃঘ, 
সবে ধলে হগ: চাই লায়নূকে ঢাইনে । 
আইরিশ বিলে নাকি 
লাপিয়াছে ঠোকাঠুকি 
মেরেছে থাঞ্জড় বেলী ধরিয়া ও তাইনে । 
যায় দিবা অনিথায় 
পলিটিক্স ভাবনায়, 
অধিক লিখিতে আমি অদ্য আর চাইনে ; 
কেধল ভিজ্ঞাসা কার, 
যদ লই এডিটর, 
এত বিদ্যা লয়ে আমি কত পাব মাইনে £ 
( 'ফুলশর কাবাগ্রস্থ--১৩১১ বঙ্গান্দ ] 


লাট-বিদায় 
[ ৯৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাবভাগের পর প্রবঙ্গের ছোটলাট ব্যামৃফিলড: ফুলারের অকথ্য 
নিধাতনে দেশবাসী আতিঠ হয়ে ওঠে! ফুলারের ওই অত্যাচার-প্রবণতাকে তদানীজুন 
বড়লাট লর্ড মিক্টো, এমন কি ভারত সচিব সর্ড মাঁলিও সমর্থন করতে পারেল নি। ফলে 
গুলার সাহেবকে পদজাগ করে এ-দেশ থেকে বিদায় নিতে হয় ।) 


৯ 
গুপস্যতি 
চতুবর্ণের মধো দোখ প্রথমটির দৈন, 
চতুবর্গের মধো। ভবে দ্বিতীয়া ধনা, 


চতুবেদের তৃতীয়টি সবাপেক্ষা দীখ, 
চতুরু'গের চতুতাট ফুরাচ্ছে না শীঘ্র; 





প্রবাসী শ্রাবন, ১৩১৪ । 
ব্যাম ফিল্ড ফুলারের শাসন - সম্বন্ধীয় ব্যঙ্গ চির 


বিজায়চ্জ অভুহদায ৯৪৯ 


চারদিক ভেবে ঠিক কমে নারি তাই 

চতুর জনের চার নীতির কোনটি মোর! চাই । 
শাম নীতিতে সমতল তিন্বতে পবত, 

দানের পুণ্যে উড়ে গেল দেশের সম্পদ ; 
ভেদ নীতিতে করে খেদ মূর্খগুলো বে, 
দওনীতির গঞ্শাল জঙ্গী লাটের সঙ্গে ।১ 

কে যে বড় কে যে ছোট কেমন করে বুঝি, 
উনিশ-বশ নাহি মানি, ত্লারুপে পৃজি 
চাঁরনীতর উপর়েতে তিনিগির খেলা, 

রাইট হ্যাণ্ডে উপযুন্ত লেফ টনেন্ট- চেলা । 
ফেরে যার সাথে সাথে গৃহ হিতকারা 

শ্রীকৃফ গোবিন্দ নিজে গুপ্ত বেশধারা । 
বীরদপে বড় কন্তা 'সংহনাদ নাঁদি' 

বলে গেলেন নিগেন কথা [হদেন মিথ্যাবাদী ।২ 
পাব আত্মার ঘুঘু ভিটেয় করি পেশ, 
উদ্ধারেন ছোট কতা আমাদের দেশ । 

গুপ্ত দেবের ভাষাতত্তে ফল নাহি পাই; 
শালাগরামের শোয়া-বসা, দুঃখ কিছু নাই। 


ক 
এড রেশ 


কত্ত। তুমি চল্লে ঘরে নেহাল করি দেশ ; 
রাঁচ তব কাঁতিকল্পে কাব্যে এডরেশ । 
জঙ্গী বেটার সঙ্গে বুঝি কর্ম হল ঠা্জ, 

নইলে সবাই বুঝতে তুমি কত বড় বান্দা ! 
পার্গন্ধিয়ে রাগের চোটে ইস্তফাটি পেশ, 
রইল 'কন্ডু আস্ত সেই কেশী-নরের কেশ । 
জবরদন্ত্ের সঙ্গে নাহি উঠতে পার এ'টে ; 
নরম কাঠের ফ্ুতোর তুমি, গেলে বঙ্গে কেটে । 
কলেজ-বয়ের ভয়ে তোমার ইচ্তাহায়ের ধূম, ৩ 
বজনীতে কাঁদন ভায়া হয় নি তোমায় ঘুম ? 


১%০ বজকাবতা ও গানে প্রাদেশিক 


ঘরে শ্িয়ে পরের ভাবনা কোরো নাকে আর : 
রেখে গেলে বতদুকু এই তো চঅৎকার । 
গিয়ে দেশে ভুলে যেয়ো কাম্মীরের স্বগা । 
এড রেশের প্রথমাক্ষর পড় পাতকবগ। 


কবাটি তোনার ভন্ত বৃঝহ ইঙ্গিতে, 
ঘোধিল অতুল কীতি বিজ্ঞয়-সঙ্গীতে । 


| 'প্রবাসী' পাকা কলকাত। অগ্রহায়ণ, ১৩১২ বঙ্গাক 
কাঁবর কোনো কাবাগু্থ নেই । | 


০০০০০০০০০০১ 


টাক. 


১ 'দগুনীতির গুগোল” "সঙ্গে - এই সময় ছোটলাট ফুলার সাহেবের অত্যাচার 
প্ধবঙ্গে পুরোদমে লৌছিল : কিনতু বড়লাট লঙ মিন্টো এমন কি ভারত-সচিব 
লড মলিও ফুলের এই অতাচারমূলক দণ্ডপীতি বরদাস্ত করতে পাবেন নি। 
£ই কারণেই কাজে ইস্তফা দিয়ে ফুলার দেশে চলে যান । 
'বলে গেলেন: মিথ্যাবাদী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 1৯১ 
ফেবুয়াবী, ১৯০০ খীচ্টান্দ ) ভাষপদানকালে লঙ কার্জন ভারতবাসীদের মিথ্যাবাদী 
বলতেও কু্ঠিত হন নি। 
কলেজ বধের ভয়ে ১ ধ্মালাট ফুলার সিরাজগঞ্জের কয়েকটি ছেলেকে 
একেবারে শিক্ষা্থার হইতে বাহির করিয়া দিতে (85015916) বস্থবিনালয়কে 
অনুরোধ করিয়। দেখেন । এইরূপ কার্ষে অনুমোষন না কারা লর্ড মিন্টো 
লাট ফুলারকে উত্ত চিন প্রত্াাহার কাঁরতে অনুরোধ করেন । কিন্তু ফুলার 
বলেন এৃপ চিঠি যাঁদ বিবেচিভ না হয় তবে তিনি পদতাশ্া করিবেন । চিঠি 
[ববোচত হইল না, সৃতরাং তিনিও কান ছাঁড়য়া দেন, আর ভারত সাঁচব মাল 
সাহেব অধিলন্বে পদতাগ পত মঙ্জর করিয়। লন 17 

। হেমেস্্রনাথ দাশশুপু- ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' ২য় খণ্ড পৃ-৬২) 


চে 


গে 


ঠিক শুজেছ 


[ ইংরেজকে মেচ্ছ বলে গাঁল দিয়ে আর তাদের অসাধারদ কর্মশীলতাকে আঁশহ্টাচার 
বলে ধিক্কার দিয়ে আমরা এক সময় নিজেদের আলমাকে সাত্তকতায় মাত করতে 
চেয়েছিলাম ৷ এই আক্ুপ্রুবগ্ণপার সঙ্গে ছিল ভারুতির অতীত গৌরবের দোহাই । ) 


৯৯ 


তোমরা কর শ্রমের বড়াই 
আমরা যে রে বাবু: 
তুমি চাহ কন্তে লড়াই 
আম তাহে কাবু। 
তোমার খেলা ছুটাছুটি, 
আমার খেলা গ্রাবু 
তোমার খাদ্য গোস্ত-পুঁটি 
আমার পথা সাবু । 
মোরা আর্য আতি শিক্ট 
তুমি বেটা ল্লেচ্ছ। 
দুষ্ট লোকের নাহ ইঞ্ট। 
ঠিক বলেছ ! হেঁচ্চে ! 


তোদের ধম রজ-তম 

মোরা আত সাতিক : 
তোদের মৃতি অসুর-সম 

মোরা বূপে কাতিক। 
পা-উচিয়ে কর রোষ 

ঘন ঘন মারো কিক, 
আইন খুলে তস্য দোষ 

দেখাই মোর! তাকিক । 
আর্য বাবে স্বর্গে হেঁটে 

তোর দেবের তাজা, 
মবি খাল রাজা থেটে। 

ঠিক বলেছ । হচ্ছে ! 


১৬২ বাজকধিতা ও গানে গ্াদেশিকতা 


জানিস? যখন ছিলি বনে, 

করল এই জাতে কি 5 
ধর্নী হয়ে মোদের ধনে 

লড়বি মোদের সাথে কি? 
আছে প্রাচান ঘিয়ের ভাড় 

নাই থাকুক তাতে ঘি, 
খশ্চি এখন ভাতের মাড় 

দেখব পরে পাতে কি! 
আন্তগালে। কার জড়ো 

ভাবলে কথা ন্যাযা, 
বুঝবি মোরা কত বড়! 

ঠিক বলেছ । হেচ্চে ! 


-[ প্রবাসী পিক, কলকাতা-পোষ। ১৩১৩ বঙ্গ ত্র: 
কবির কোনো কাবাহস্থে নেই । 1 


মানব কথা 


। রাজনৈতিক ঘটনার পটভুমিতে লেখা ফশেব কাঙাপ, কথা-সবন্ বাঙালীর অন্তরের 
দীনতার ছবি |) 


মনের কথা বল্লে খুলে লোকে বলবে পাগল । 
আই কোন্‌ করে রেয়াং, 
তবে কিন! মামনে নেহাৎ 
যা ত। কথা বলতে নাহি খুজে মুখের আগল।। 
যাহোক, রাখি ঢাক। চাপা, 
দেখাই যে সে ভিতর ফাপা । 
কুষড়। বাঁল [দয়ে বাল দুর্গা খেলেন ছাগাল। 
বাল পটল, ভাজি ঝিঙ্গে : 
বাল জাহাজ চালাই ডিক্ষে ; 
ঝোলাই লম্বা ফৌচা, তবে ছু'চো করে যা গোল । 


দ্বিজেজলাল রায় ১৬৩ 


'কালো কৃতি' লাগার বেটন্‌ 
দেহের মাংস করি মাটন্‌ : 

ভয়-ভা। চেপে হালুমৃন্ডাকে তবু উঁচাই খাবোল। 
আম মোদের খ্যাতি রটে, 
হলেও গ্রামা, সিংহ বটে ! 

পিচে দাগ ঢেকে 'পিটি আফাষশের মাদল । 
পরের দড়ায় পাকে ভ্রাম 
লাটিম সম 'অটনাম' 

হচ্ছে বটে, কিন্তু ঘটে জাগছে শান্ত আসল । 
থুণঁজ বটে গঠে বাসা 
আত্মশন্তি আছে খাসা 

বিপাশুতে মাচার তলে খোকার মায়ের আচল । 


| *প্রবাসী' পতিকা, কপকাতা- বৈশাখ, ১৩১৪ বঙ্গান্স ; 
কবির কোনো কাবাগ্রম্ধে নেই । 1 


দ্বিজেজ্লাল রায় [ ১৮৬৩-১৯১৩ ] 


বাঙ্গালী-মহ্থিম। 


[মথ্যা মিথ্যা কথা যে -- “বাঙ্গালী ভীরু, 

বাঙ্গালীর নাহি একতা--” 
কেন বন্তৃতায় রটাও সে বারী 

খবর কাগজে লেখ তা ; 
অদা পদে আমি বাঙ্গালী বার 

করিব ভগতে ঘোষণা : 
বেরোবে ছাপায় : পড়িতে পাবে তা 

বস্তু হও কেপ: রোসনা। 
তবে তালুদেশে চড়াৎ করিয়া 

নেমে এসো মাতা ভারাতি ! 


৯5৪ 


বাজকবিতা ও পানে খাদেশিকতা 


শাজনের সাধা হত বুদ্ধ করা 

কফ না থাকিলে সায়া ? 
সাহাবা তীঁমি না কর যদি আমি 

সমর্থ তাহাতে নাহি সা. 
দাও বাঁপাপাঁপি বীণার ঝংকার 

গাইব বাঙ্গালী-মাহমা 1 
খোলো ইতিহাস সতেরো তুরস্ক 

প্রবেশিল বে শোঁড়েতে, 
জক্ষদপ মেল তো দিলেন চস্পট 

কগু বনে এক গোঁড়েতে। 
সে অপর সুমধুর, আধ্যাস্তিক 

দীর্ঘ পলায়ন কাহনী 
যোগা ছন্দেবঙ্ধে বোধ হয় আজও 

ভাল করে কেহ গাহি নি। 
পরে আফগান, মোগল, পাঠান 

দলে দলে দেশ গুঁড়িয়। 
কারল রাজন ; তাহাও বাঁরকে 

সাহল বাঙ্গালী উঁড়য়। । 
আসল ইংরাজ। : বাক্জালী ( লেখে ত 

সব ইতিহাস বাহতে ) 
[দল দীর্ঘ লক্ষ ইংাজের কোলে 

পাঠানের ক্রোড় হইতে | 
করেছে সংগ্রাম মহারাটা শিখ, 

মৃ্থ যত সব মেডুয়। , 
তুমি সৃক্ষ্ববুঁক্ধ সাম্যা্সীর মত 

( যদিও পর নি গেরুয়। ) 
নাল নিশ্চি্। উদ্গাসীন হাসে। 

বুঝে নিলে সব পলকে... 
'ভাঁবতবা লিপি কে খণ্ডাতে পাকে 2 

কাটাকাটি করে ফল কি? 
হবে না বাফেন; খায় ছাতু রুটি-- 

পাঁশ্চমে পাজাকী পাহাড়ে : 


'ছযোবরলাল যার 


তোমরা বাঁসয়। কাচকলা ভাত 
খাও আধ্যাত্মিক আহারে । 


তার ভাবে তাই অলসতা চেয়ে 
কাধ করাটাই শ্রেয়সা 
তোমরা হাসিয়া ভাব সুখ সব-- 
জীবনের সার প্রেরসী : 
তাহাদের চিত্র অর্জুন রাবণ 
ভাক্ শরশবাশয়নে ; 
তোমাদের পট খংশীধর বাকা-- 
প্রেমে ঢুল ঢুপু নয়নে ; 
তার গায় সবে “জগ সীতারাম” 
আজও শুন যেথা যাই গো; 
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে- 
ওগো। দু'টি ভিক্ষে পাই গো 1” 


তেমনটি কেহ পারে নি জগতে 
তোমরা যেমন দেখালে ; 
বুঝেছে তা মোক্মূলার ও গেটে__ 
ধিক মিথ্যাবাদী 'মেকালে' | 
এ সব ত মাত। প্রাণ কাহিনী-- 
কাহাতক স্মার' রাখি মা । 
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে 
প্রতাক্ষ বাঙ্গালী গারিমা | 
এখনো বাঙ্গালী জগৎ সম্মথে 
রাচ্ঞ। ঘাটে দিয়া নিয়ত 
চাঁলছে নির্ভয়ে এ কথা জঙ্গতে 
প্রচার কারয়৷ দিও ত 1 
তারপর বুদ্ধি ! আশ্চর্য সে বুদ্ধি ! 
ইংরাজী ফরাসী কেতাবে 
পাঁড়ছে, পরীক্ষা দিতেছে ; নিতেছে 
এম এর ও এম ভি' খেতাবে | 


৯৬৬ 


বাজকারতা ও গানে ঘাদেশিকতা 


বাবস। ঢাকরি করিয়া,” কত কি 

নাটক নভেল [লাখিয়া 
আজিও আছে ত শুদ্ধ বৃদ্ষিবালে 

এ জগতে সবে টিশকা। | 
লাণোয চাঁড়ছে, ফিটনে চড়িছে 

টাণ্ডেম হাকায় স্ঘনে . 
বা-সকিলে যায়: অন্প্চজে ধায় 

ধূল উড়াইয়। গগনে ; 
খোঁলছে (কিকেট, ফুটবল, করে 

সার্কাস, জান না ভাগ কি ও 
কারছে বহতা লাখিছে কাগজে : 

তার বেশী আর চাও কি। 
ভেবে দেখ সেই সাতাধুগ হত 

কলিযগাবধি হেন সে 
বরাবর বেচে এসেছে ত. তার 

বেশী আর পাবে ফেন লে, 
এত বিপন্গের আবার মাকে, 

এত 'বিজ্ঞাীয় শাসনে, 
বরাবর টিকে আছে তি. তাঁকয়া 

ঠোঁসয়।, ফরাস আসনে । 
ধনা থুদ্ধিবল যুদ্ধে ক শির 

দেও ন কাহারে বঙ্ককী : 
ফাঁদ বাহুবল অভাব, বৃষ্ধতে 

পাষয়ে নিয়েহ । মন্দ কি। 


( 'আফাতে' কাবাণন্থ--১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ |) 


কর্দণাতিমর্দন কাকলী 


| পক্কাঁটিকা ছজ্দ ] 


জানো না কি কদাচন ম্ঢ়, 
কশাবমর্দন মর্ম কি গৃড় 2 
কর্ণ 'দবার ক কারণ অন্য 
যাঁদ না তা আকর্ষণ জন্য ১ 
যাঁদ বল সেট। শ্যালী ভ্ভিব 
অশপর করে নয় আদর চিহ, 
তবু যাঁদ সাঁহব অস্পে স্বল্প 
টানে, হয় তা মধুর বিকল্প ; 
অন্তত নাসারক্ষা্থে, সে 
কাশমলা হয় শিলিতে হেসে । 
বাব সে দশ ইডি প্রচ্ছে 
বিপুল বিশাল প্রকাওড তুশ্তে 
শৃুকর-গো-মৃমাংসে পুষ্ট - 
আছে রক্ষা তইলে রুষ্ট 2 
কর্ণাকর্ষণ আতশস তুচ্ছ, 

যা কর সাহব নাঁড়ব পুচ্ছ, 
হুলর হুজুর বাঁল' জীবনমরণে 
র'ব পাঁড়' ইন্দ্রনিন্দিত চরণে ; 
রিহিও খুসি, সি আস্টা, রাগে 
মেরো নাকো কেবল নাকে । 
ও ঘুর্শটস পাঁড়লে করে, শ্রন্ধ 
রিকুবন : শন শুধু ঝা ঝাঁ শব্দ : 
ও ঘুশস পাঁড়লে গণ্ডে জোরে, 
একেবারে মাথা ঘোরে । 

কাণা নিশ্চিত পড়লে চক্ষে । 
ভামবিলুষ্ঠিত পাঁড়িলে বক্ষে । 
পড়িলে দন্তে বিভল্প পংন্ধ । 
পড়লে নাকে রন্তারকি ! 


৯৬৮ 


হ্কবিতা ও গানে গ্বাদেশিকতা 


শুধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে 
শ্রবগে তে। প্রড়ু অমিয় বর্ষে । 
বসিয়া বসিয়। নিজ ঘর মধ্যে 
লেখা সোজ। গদে। পদে। 
“সমুচিত, তুলিয়। দু্শস নিজ হতে 
মার) বেগে অরাত মন্ত্রে 
জানো লা লে স্থানে, একা 
লাগে প্রথমত ভেব। চেক। . 
যখন পরাজয় খল অনিবার্ষ, 
তখন কি বুঙ্ধটি খ্রঙ্ষর কা 
না হইলে সমস্ছিন অবন্থা, 
বাক বীরতে ছি আতি সঙ্ত্ | 
মাথি তৈল ঘন কুণ্টিত কেশে 
ল্লানঙ্লিঙ্ক উদর), ঠেসে 
ডালে ভাতে করিয়। পর্ণ 
গণ্ডে পানে ভরিয়। তুর্শ 
চাপকাণ পরিয়। আপস নিঠা 
আসি হি পুরুষানুক্তম ভৃত্য, 
নাকে কণে. চুপে চুপে 

রক্ষা করিয়। ফোন ব্পে 
সংসারেতে টিকিয়া আছি-- 
রহ ন! ঘুশষ-ফুঁষ কাছাকাছি । 


( 'আধাড়ে কাবপ্ুষ্থ-- ১৮১৯ খব্টান্দ ) 


জিজিয়। কর 


পঁচিশ বছর এমান ক'রে 
আসছি সয়ে সমুদায় . 
এইটি ক আর সইবে নাকো 
দু' ঘা বেশী জুতার ঘায় £ 
সেট নিয়ে মিছে ভাবা ; 
[দবি দু' ঘা, দেন বাবা ' 
দু' ঘা বেশী, দু' ঘা কমে 
এমনি কি আসে যায়। 





তবে কিন৷ জুতোর গুতো 
হয়ে গেছে অনেকবার, 
একটা কিছু নতুন রকম 
কর্লে হত উপকার : 
ধর্‌ না যেমন, বেটা বলে 
[দল না হয় কাণটা ম'লে,_ 
গতার খোটা খেয়ে খাটা 
পড়ে গেছে সকল গায়। 


প'ড়ে আছি চরণতলায় 

নাকটি গুজে অনেক কাল: 
সৈবে সবই, নই ত মানুষ, 

আমরা সবাই ভেড়ার পাল; 
যে ষা করিস দোঁখিস চা, 

মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাচা, 
শাসটা খেয়ে জাশটা ফেলে 

দিস রে দুটো দুবেলায় । 


৯৭০ বারাকাঘিত। ও গানে দাদোশকত। 


তোরাই রাজ। ভোরাই মুনিব, 

মোরা চাকর মোর! পর. 
মনে কারস চাচা এটা 

তোদের বাড়ী তোদের ঘর: 
মোরা বেটা মোরা পাজি, 

যা বালিস তাই আছি রাজি 
রাজার নাঁদ্দনী পরী, 

যা বাঁলস তাই শোভা পায়। 


[ “হাসির গান ১৯০০ খীঁষ্টাবি ॥ 


। এই কাঁবতায় 'মোগল' শক্দাট 'ইংরিজ শাের পারিবে বাবহত হয়েছে । 1 


৯ 


আহি, এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে 
উড়ায়ে দিই জয়ববজায়, 
উপাধি পেয়েছি যা. রাখতে ত। 


ঠে। হবে বজায়, 

--আমাদের ভান্ক যা এ-.এ যে গো। 
মানের দায়ে, 

এখন ত উচিত কার্য এদিক ওদিক 
বুঝে চলাই : 

সাধে কি বাবা বাল, গুতোর চোটে 
বাবা বলায় । 

৯ 

আজি, এই শুভ রাত, জ্বালবো বাতি 

ঘরে ঘরে ভান্ত ভাবে: 


নৈলে যে চাকার যাবে, 
নৈলে যে চাকরি হাষে। 


ন্বকেক্লাক রায় ১০৯ 


-সআমাছের ভাঙ্ত বা এ-এ যে গো 
পেটের দায়ে : 
নিয়ে আয় চের়াক বাতি 
নিয়ে আয় দয়েসলাই : 
সাধে 'কি বাবা বাল, 
গৃ'তোর চোটে বাবা বলায় । 


শু 


''জয় জয়, মোগল ব্যাঘ্র মোগল বাণ 
বলে জোরে ডঞঙ্ক। বাঙ্জাই ; 
পাহারা ফিচ্ছে দ্বারে, 
সেটা যেন ভুলে না যাই: 
আমাদের ভাল যা এ-এ যে গো 
প্রাপের দায়ে: 
কি জানি পিছন থেকে 
কখন ফাঁস পড়ে গলায় । 
--সাধে কি বাব বাল, 
গুণ্তোর চোটে বাব বলায় । 


৪ 


আমরা সব 'রাভভন্ত রাজভন্ত" ব'লে 
চেঁচাই উচ্চরবে ; 
কারণ সেটার যতই অভাব 
ততই সেটা বলতে হবে। 
"আমাদের ভক্তি যা এ_সানের, 
পেটের, প্রাণের দায়ে: 
দেখে সে রন্তু আখি, ভন্কি ঘা তা 
ছুটে পালায় ; 
সাধে কি বাবা বাঁল, 
পুপ্তোর চোটে বাবা বলায় । 


কচ হাঙকনমিতা ও গানে গবাদেশিকতা 
& 


ভোলানাথ শুয়ে জাছেদ,- 

ঈশ্বর তারে সুখে রাখুন : 
কালী জিব মোলয়ে জাছেন 

তা তান মৌঁলয়ে থাকুন. 
স্রীকৃফ হয়ে বাকা, থাকুন 

তিনি পটেই আকা : 
আমরা সব নিয়ে শরণ 

মোগবদেষের চরণতলায়. 
সাধে কি বাবা বলি, 

গুতোর চোটে বাবা বলায় । 


( "হাসির গান'-+১৯০০ খৃষ্টাব্দ ] 


ব্রিলাতাফর্তা 


আমরা ([িলাত ফেডা ক' ভাই, 

আমরা সাহেষ সেঙ্ছেছি সবাই : 

তাই ক কার নাচার, স্বদেশী আচার 
কারয়াছি সব জবাই । 

আমরা বাংলা গিয়োছ ভুলি 

আমরা শিখেছি বালাত বুলি 

আমরা চাকরকে ভাকি 'বেয়ারা”--আর 
মুটেদের ডাকি 'কলি' । 

“বাম 'কালীপদ" “হরিচরণা 

নাম এ সব সেকেলে ধরল: 

তাই নিজেদের সব “ডে "যে ও মিটার” 
কারয়াছি নামকরল : 


বিজেতলাল যায় ১৫৬ 


আমরা সাহেব সঙ্গে পাট 

আমরা মিষ্টার লামে রি, 

বদি “'সাহেয" না কলে “বাবু কেহ বলে, 
মনে মনে ভার চটি । 

আমধা ছেড়োছি টিকির আদর 

আমরা ছেড়োছি ধুতি ও চাদর 

আমরা হ্যাট বুট আর প্যাপ্ট কোট পরে 
সেজেছি বিলাতি ধাদর । 

আমরা বালাতি ধরণে হাসি, 

আমরা ফরাসী ধরণে কাশি 

আমরা পা ফাক করে পিগ্গারেট খেতে 
বন্ডই ভালবাসি । 

আমরা হাতে খেতে বড় রাই 

আমর। স্ত্রীকে ছু'র কাটা ধরাই 

আমরা মেয়েদের জুতে। মোজা, 'দিদমাকে 
জ্যাকেট কামিজ পরাই । 

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধ। 

এইযে রংটা হয়না সাদা, 

তবু চেষ্টার নুটি নেই--এভলোলিয়া' 
মাখি রোজ গাদা গাদা । 

আমর) বিলেত ফেঠা কাঁটায় 

দেশে বতগ্রেস আদি ঘটাই 

আমাদের সাহেৰ ঘগিও দেখত, তবু এ 


আমরা সাছেবি রকমে হাটি 

স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি, 

কিন্তু বিপদেতে দেই বাগালিরই মত 
চষ্পট পরিপাটি । 


[ হাঁসির গান'””১৯০০ খঙ্ঠান্দ ? 


অতঅ কিছু করে? 
নি 


নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিন্তু করো । 
নাকগুলো সব কাটো, কানশ্ুলো সব খাটো : 
পাশ্ুলো সব উঁচু ক'রে, মাথ। [দয়ে হাটো ; 
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ে : 
কিম্বা চিৎপাতি হয়ে পাস্গুলো সব ছোড়ে ; 
ঘোড়াশাড় ছেড়ে এখন বাইসিকেলে ঢড়ো, 
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করে৷ । 


মত 


ডাল ভাতের দফ। কর সবাই রফা, 

কর শীগাগির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা . 

শ্যাশ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে. 

ধুচাদর হয়েছে যে নিতাস্ত সেকেলে. 

কাচকল। ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ ধরো ; 

-নতন কিছু করো, একট) নতুন কিছু করো । 
২ 

কিন্বা সবাই ওঠে, টাউন হলে জোটো, 

হন্দধম প্রচার করতে আমোরকায় ছোটে ; 

আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো, 

খুব খানিক ঠেচাও কিম্বা খুব খানিক লেখে : 

বেন, মিল ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো । 

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করে! । 


৩ 


আর কিন্তু না পায়ো, জ্রীদের ধারে মারো : 

কিন্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো ভালো আরো ! 
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের ভ্ীলোক : 

[বি এ, এম এ, ঘোড়সোরার যা একটা কিছু হোক । 
য। হয়--একটা করে? কিছু রকম নতুন তরো। : 
স্ন্তুন কিছু করো একট। নতুন কিছু করো । 


দ্বিজেলাজ রায় ১৫ 


হয়েছি অধীর ধত বঙ্গবাঁর : 

এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির : 
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব: 

মবে, না হয় মবে,-একটা নতুন হবে খুব। 
নতুন রকম বাচো, কিবা নতুন রকম মরো। 
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো । 


'হাঁসির গান'--১৯০০ খরষ্টীন্দ ] 


তা সেকার কেন 


৯ 


তোমর। দেশোদ্ধারটা করতে চাও কি 
করে মুখে বড়াই £ 
তা' সে হবেকেন! 
তোমরা বাকাবাণে শুধু ফতে করতে 
চাও কি লড়াই 2 
ত। সে হবেকেন! 
তোমর। ইংরাজ-গোরবে ক্ষু্ধ ব'লে 
চাও কিযে সে 
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সপে, শেষে 
ত্পিতস্পা বেধে, নিজের চলে যাবে দেশে 
তা সেহবেকেন! 


খ্ঁ 
তোমর। হিন্দধর্স “প্রচার” ক'রেই, 
হতে চাও যে ধনা, 
তা সে হবে কেন। 


৯৭৬ 


কাজফাঁবতা ও গানে গ্াদেলিকত। 


তোমর। মৃত্ধ হয়ে হতে চাও যে 
বিশ্বে অগ্রগণা 
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধর্মের 
অতি সৃত্ধর মর্ঘ-_ 
'ভীরুভাটি আধ্যািক, আর কুড়েমিটা ধর্ম £ 
অমাদ তাই সব বুঝে বাবে বত ম্থেত চর্জ 2 
7 সে হবে ফেন। 


১৮ 
তোমরা সাবেক ভাবে সমাচ্জেটিকে 
রাখতে চাও যে খাড়া : 
"ঠা সে হবে কেন! 
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও 
যে দিয়ে মুখের তাড়। : 
তা সে হবে কেন! 
ভ্রোমরা বিপ্র হয়ে ভৃতাকার্ধ করে বাড়ী ফিরে, 
শান্তর ভুলে, রেখে শুধু আর্কফল। শিরে _ 
দলাদলি করে শুধু রাখবে সমাজটিরে 2 
--তা সে হবে কেন! 


তোমরা চিরকালটা নারীগণে 
রাখবে পাচিল ঘিরে 2 
--তা সে হবে কেন! 
তোমর। গহন। ঘুষ দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে » 
--তা সে হবে কেন! 
তোমরা চাগ যে তারা বন্ধ থাকুক, 
এখন ঘধেমন আছে, 
রাাঘরের ধোঁয়ায় এবং আন্তাকুড়ের কাছে; 
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, লাচে 2 
--তা সে হবে কেন, 


[খাসির গান' ১৯০০ পরাধীন ) 


৯ 


তিজেত 


৯ 


বিলেত দেশটা মাটির, 

সেটা সোনার বৃপোর নয় ; 
তার আকাশেতে স্ধ ওঠে 

মেঘে বৃষ্টি হয়; 
তার পাহাড়শুলে পাথয়ের 

আর গাছেতে ফুল ফোটে ; 
তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা 

কচ্ছ না ক মোটে; 
কিন্তু এ সব সাঁতা, এ সব সাতা, 

এ সব সাঁতি; কথা ভাই, 
তোমরাও যদ দেখতে, তালে 

তোমরাও বলতে তাই । 


ন্‌ 


সে। পুর্টমাছে বিয়োয় না ক 
[টয়াপাখীর ছা; 

আর চতুষ্পদ সব জনম্ুগুলোর 
চারটে চারটে পা, 

তাদের ল্যাজগুলো সন্ফুখে নয়, 
আর মাথাও নয়কে। পিছে 

তোমরা অবাক হচ্ছ, বোধ হয় 
ভাবছে। এ দব মিছে : 

কিনু এ সব সাতা, এ সব সাতি। 
এ সব সাতা কথা ভাই, 

তোমরাও বদি দেখতে, তা'লে 
তোমরাও বলতে তাই ! 


১৭৮ 


বাজকাবতা ও গানে গ্াদেশিকতা 
৩ 

সেথা প্রুষগুলো সব প্রুষ 

আর এ মেয়েগুলো সব মেয়ে 
আর জোয়ান বুড়ো কচ, 

কেউ না বাচে হাওয়া খেয়ে 
তাঙ্গের মাথাগুলো সব উপর কে, 

পাশগুলে। সব নীচে ; 
তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয় 

ভাবচ এ সব মিছে; 
কিন্তু এ সব সাত, এ সব সাঁতা, 

এ সব সাঁভা কথা ভাই, 
তোমরাও যদি দেখতে তালে 

তোমরাও বলাতি তাই । 


৪ 

সেথা বসনভুষণ কমতি হলে 
গ্গামীকে ভ্বী বকে, 

আর লৃতলেই প্রেম মিঠে থাকে, 
'বাস' হলেই কে, 

আর আমোদ হলে হাসে তার। 
দম করে বাহির 

- তোমরা ভাব্চ কাচ্ছি আম 
[মধ্যে কথা জাহির 

1কন্ত্র এ সব সাঁতা, এ সব সাত্যি, 
এ সব সাতা কথা ভাই, 

তোমরাও যাঁদ ছেখতে, তালে 
হামরাও বলছে তাই । 


৫ 


তবে কিনা দেশটা বিলে, 
এবং জাতটা বালতি ; 

কাজেই,--একটু সাহেব রকম 
তাদের বঁতি নীতি । 


স্জেন্রলাল রায় ৯৭৯ 


আর এ করে শুধু সাদ! হাতে 
চুর ডাকাতি সে: 
আর স্বামী শ্রীতে ঝগড়া করে 
বিশুদ্ধ ইংলিশে :-- 
এই তফাৎ এই তফাৎ, 
এই তফাং মাত, ভাই, 
আর আমাদের সঙ্গে তাদের 
[বিশেষ তফাং নাই । 
। “হাসির গান ৯৯০০ খীষ্টাঙ্দ |] 


লন্দলাল 


৯ 


নন্দলাল ত একদা একটা কারল ভাষণ পণ 
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক রাঁখবেই সে জীবন । 
সকলে বাঁলল 'আ-তা-হা কর কি, কর কি নন্দলাল “ 
নন্দ বলল 'বসয়। বসিয়া রাহব ক চিরকাল ১ 

আম না কারলে কে কারবে আর উদ্ধার এই দেশ - 
তখন সকলে বালল- 'বাহব। বাহবা বাহবা বেশ? 


ন্‌ 


নন্দর ভাই কলেরায় মরে দোথবে তাহারে কেবা । 
সকলে বালিল যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা 

নন্দ বালল 'ভায়ের জন। জীবনট। যাঁদ দিই-- 

না হয় 'দলাম- কিন্তু অভাগ। দেশের হইবে কি : 

বাচাট। আমার আঁতি দরকার, ভেবে দোঁথ চারি দিক ; 
তখন সকলে বাঁলল--হা হা হা, তা বটে, তা বটে, গ্িক 


৯৮০ 


বাঙকাবতা ও গানে গাসোশিকতা 


শু 


নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ; 
গালি দিয়া সবে গো পঙ্গো বিদ্যা কারল জ্রাহির : 
পাঁড়ল ধন্য দেশের জন। নন্দ খাটিয়া খুন ; 

লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ ! 
খাইতে ধারল লাচ ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল : 
তখন সকলে বলিল বাহবা, বাহবা, নন্দলাল ! 


৪ 


নন একদ। কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি. 
সাহেব আসিয়া গলাট তাহার টিপিয় ধারল খালি ; 
নন্দ বাঁলল 'আ-হা-হা ' কর কি, কর কি, ছাড় ন। ছাই, 
কি হবে দেশের, গলাটিপূনিতে আমি যাঁদ মারা যাই 
ধল ক'বঘং নাকে দিব খং, যা বল করিব তাহ।', 

তখন সকলে বলিল--বাহবা, বাহবা, বাহবা, বাহ ! 


রে 


নন্দ বাড়ীর হাত না বাহির কোথ। কি ঘটে কিজ্ানি, 
চাড়ত না গাড়ী, কি জ্ঞান কখন উললটার গাড়ীখানি. 
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন হয়, 
হাটিতে সপ, কুকুর আর গাড়ী-চাপা পড় ভয়. 

তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাচিয়ে রাহল নন্দলাল । 

সকলে বলিল--ভ্যালা রে নন্দ. বেঁচে থাক চিরকাল । 


[ 'হাঁসর গান'--১১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ 


আমি যি পিঠে তোত্র এ 


আমি যাঁদ পিঠে তোর এ 

লাথ একটা মারই রাগে ; 
তোর তো আস্পক্কা বড় 

পিঠে যে তোর বাথ লাগে ও 
আমার পায়ে লাগল সেটা 

কিছুই বুঝ নয়কে। বেটা ? 
নিজের জ্ালায় নিজে মরিল, 

নিজের কথাই ভাবিস আগে । 
লাথ যাঁদ না খাব ত 

জঙ্মোহলি [কিসের জন্যে £ 
আমি যাঁদ না মার তো 

* মেরে সেটা যাবে অনে]! 

আমার লাথি খেয়ে কাদা.-. 

ন্যাকামি নয় 2 শুয়োর গাধা ! 
_দেখাঁছ যে তোর পিঠের চামড়া 

ভরে গেছে জুতোর দাগে । 
আমার সেটা অনুগ্নহ-_ 

যাঁদ লাঁথ মেরেই থাকি 1-- 
লাথি যাঁদ লা! মাঠাম ত 

না মাডেও পারাম নাকি ১ 
লাথ খেয়ে ওরে চাষা । 

বরং রে তোর উচিত হাসা, 
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, 

তবু আমার মনে জাগে । 
বরং উচিত আগে আমার 

পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া 
পরে ধীরে ধীরে নিজের 

পিঠের দাগট। মুছে নেওয়া ! 


৯৪৭ 


বাজকাবিতা ও গানে গ্বাদোশিকতা 


-পরে বলা ভান্তি ভর়ে-- 
“প্রস্থ অনুগ্রহ করে 
পঠে ত মেরেছ--লাখি 
মারে দোখি পুরোভাগে । 
দোখ সেট কেমন লালে 1 
| "হাসির গান'--১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ ] 


জাতীয় সঙ্গীত 
১ 


বিশ্বমাকে নিঃস্ব মোরা, অধম ধৃল চেয়ে, 

চোন্দ শঠ পুরুষ আছি পরের দত খেয়ে ; 
তথাপি ধাই মানের লাগ, ধরনীমাঝে ভিক্ষা মাগি 
নিজ মহিমা দেশাবদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে! 
বস্থমাঝে নিকষ মোর! অধম ধাঁলি চেয়ে । 


র্‌ 


লজ্জা নাই । 'আধয' বলি &েচাই হাসিমুখে । 

সুখে বলি তা, বাজে যে কথা বু সম বুকে, 

ছিলাম ঝ কি হয়েছি এক ! সে কথ নাহ ভাঁবয়া দোখ 
[নজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে । 

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে । 


শু 
কেহই এত মূর্ধ নয় ; সবাই বোঝে জেনো, 
হাজারই 'গীত।' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনে 
এ মব তবে কেন রে ভাই, তুমিও যাহ। আমিও তাই- 


স্বার্থময় জীব ! কাজ কি মিছে চংকারে এ ও 
বস্বমাকে নিঃস্ষ মোরা অধম ধূলি চেয়ে । 


দিরেলাজ রায় ১৮০ 
৪ 


বাবসা কর, চাকার কর, নাহিক বাধা কোন : 
ঘরের কোণে ক্ষু্র মনে রোপাশুলি গোণ : 
চারটি করে খাও ও পর. স্ত্রীর দৃখানা গহনা কর, 


আর্ধকুল বৃদ্ধ কর. ও পার কর মেয়ে । 
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধৃঁল চেয়ে । 


। মস্ত কাবাগন্ব---১৯০২ খৃষ্টাব্দ ] 


নেত। 


কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথ বেড়ে, 
শানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশট। ; 

[কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ক নেড়ে চেড়ে 
[ক রকম যে দাড়ায় এখন শেষটা । 

সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে, 
বক্ৃতাতে আকাশ পাভাল ফাউছে : 

ধাদের সময় কাত নাক কোন কালে, 
তাদের এখন খাসা সময় কাটছে। 

নেঠায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে গেল, 
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা, 

&েঁচিয়ে ত সবার গলা ধারে গেল, 
অন্য কিন্তুর দেখাও বায় না চেষ্টা | 

লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগাণে 
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাদছে ; 

সবাই বলছে কি কাজ এখন শপাঁটশনে' ১ 
সবাই কিন্তু পায়ে ধরেই সাধছে। 


৯৮৩ 


বাজকাঁবত। ও গালে প্বাদেশিকত। 


ন্‌ 

খাটো লস্বা কবিতায় ও উপদেশে 
সবাই বোঝায়, সবাই খাসা বুঝছে ,- 

সবাই কিন সভা হাতে ঘরে এসে, 
[নিজের নিজের আহার নিদ্রাই খুঁজছে । 

নেতারা কেউ হ্যাট কো গায়ে এটে, 
সাহেব্গুলোয় ভেজে গালি পাড়ছে . 

রেশাম চাদর উীঁড়য়ে গিয়ে, ভোড়ি ফেটে, 
কেউ ঝা ভোরে 'মা মা' ধ্বনি ছাড়ছে, 

কেউ বা হাতের কঙ্জায সখের রাখা বেধে, 
( বায়াঁটি তাতে একাটি পয়সা মাত ) 

আর্য ভ্রাতার প্রাতি বলছে কেদে কেদে-- 
“বটে, তুমি নহ ঘৃণার পাত 1” 

কেউ ব। বঙ্গে “দেশের জনা -সত চাহ, 
ইংরাঞজাদগে সুখে গালি পাড়ব, 

কিন্তু স্প্পেও কু তুমি ভেবো না ও 
দেশের জনা নিজের কিছু ছাড়ব ।” 

কেউ বা খাস। নিজের থলে ভ'রে নিল 
গেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপপা । 

কেউ ব। খাসা দু পয়সা বেশ ক'রে নিল 
1বদেশীয়ে দিয়ে 'দেশী' ছাপপা। 

কেউ বা বলে "শোন সবাই এই বাণী - 
রাখব না আর [বজ্ঞাতীয় চিহ্ন , 

অর্থাৎ কিনা হুইস্ষি এবং সোডা পানি 
মানিল। ও ভিনোলয়া [ভিত |” 

শুনে সবাই এ ঘোর কঠোর দৃঢ় পণে 
বলে “এ'রাই সাধু, এ'রাই ্লাঘা 1” 

এতেও যাঁদ বাচেন এরা ভাবে মনে- 
সেটা দেশের বিশেষ রকম ভাগ । 


ষু 
আম বাল ক্রোসো রোসো, গ্যাছে বোঝ। , 
ওছে নেতা! ওহে ঘদেশভন । 


ছজেতালাল রায় ১৮৫ 


দেশহিতৈষণ। নর ক এত সোজা, 
“সেটা একটু ইহার চেয়ে শঙ্ত ৷ 

'ম। মা' বলে চৌঁচয়ে ওঠা বারে বারে, 
ভাই ভাই' ব'লে বাকা সুরে বায়না ; 

তাতে তোমার ভাষার খ্যাত হ'তে পারে : 
দেশভ্ির কাছেও খেষে যায় না । 

যেমনি তোমার হাতে একটা সৃত। বেধে, 
হদয়ের [বিষ হয় না তোমার মিষ্ট 

তেমান হয় ন৷ বাউল সুরে গলা সেধে, 
স্বদেশভান্ত ক্মিন কালেও সৃষ্ট । 

কাপেটমোড়। প্িতলকক্ষে বসে থেকে 
মা মা' বলে নাকি সুরে কান্না 

নিয়ে যাও সে ভান্ত বক্ষে চেপে রেখে, 
মা সে সৌখান মাতৃভন্তি চায় না । 

_সুসম্তান কেউ দূরে ব'সে দেখে না সে 
মায়ের কেমন ভূবনমোহন কান্তি ! 

তাহার কেবল মায়ের ব্থাই মনে আসে, 
মায়ের প্লেহধারা আবশ্রান্ত । 

শিকধ্বান, শীতল ছায়া, “জোছনা, 
তাতে কাহার নাই ক অনুরান্ত ১ 

হ'তে পারে তাতে কাব্য পাঁরপাট, 
[কন্তু তাতে দেখায় নাক ভান্ত ; 

[বিভোর হয়ে রাধাকৃফের ছবি নিয়ে, 
লম্পটেরও দেখা-শয় ক শন্ত : 

তাহার জন্য যে জন সংসার ছেড়ে দিয়ে 
'কৌপীন নিতে পারে, সেই ভভ্ত ৷ 


৪ 


নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে 
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের কটি ছা ; 

পরের ছেলের ভাঁবষাতের মাথ! খেয়ে 
'আপাঁন 'শিয়ে বোসো ঝেড়ে গার । 


১৮% 


বাজকাবতা ও গানে প্রাদেশিকতা 


খেতে না পায় পরের ছেলেই পাষে না ক, 
মরে ঘাঁদ পরের ছেলেই মরবে ; 

নিজের সিম্দুক বন্ধ ক'রে ব'সে থাক, 
( বটে, তখন তুমি তা কি করৰে 2) 

নামাট নিজের জাহির ক'রে দিয়েছ ত. 
পেয়েছ যা ধর নিজের মঙ্্রে : 

তুমি তাদের করতালি নিয়েছ ত. 
আশিস তাদের দিয়ে যাও দু হস্তে । 

--প্রযেশ করবে সসারে সে পরে যবে, 
শাপবে তোমায় সে যৎপরোনান্তি : 

পাপের শান্ত থাকে, তোমায় পেতে হবে, 
ইহার জন্য পেতেই হবে শান্টি । 


৫ 


হা রে ম্ঢ়-ইংরাজাদগে গাল দিয়ে 
দেশের প্রাত দেখায় না ক ভান্ত 

দেশভাস্ত নয় ক ছেলেখেলাটি এ 
সেখানে চাই প্রাণ দেবার শান্ত ৷ 

দেশের জনা দুঃখ নিতে হবে চেয়ে, 
দেশের জন। (দে হবে রন্তু; 

সেও হয় ন! টানা পাখার হাওয়া খেমে, 
সেটা একটু বিশেষ রকম শঙ্ত | 

পার যাদ এস রে ভাই --লাগ তবে, 
ধর বত, অঙ্গে মাখ ভম্ম . 

দেশের জন। গ্রামে গ্রামে ফির সবে, 
ভাষের সেবায় দাও রে সবন্ব । 

মায়ের সেবা করতে সতা চাহ মদ, 
ভায়ের সেবায় বেশ কর চিত্ত : 

নিজেয় ভাবন। ছেড়ে কর নিরবধি 
ভায়ের ভাবনা তোমার ভাষনা নিতা । 

টিয়ার মতো গাড়ে বসে ছোলা খেয়ে 
রাধাকুফ বঙ্লেই হয় না ধর্ম: 


কেদারলাখ বন্দোপাধ্যায় ৯৮৭৭ 


পয়ের জনা ভাবতে হবে জগতে এ 
পরের জনা করতে হবে কম । 

চার উাঁড়য়ে মাথায় বাকা সিপ্থীকেটে, 
তন্কার উপর হয়ে উচ্চ বাস্তু, 

'মা মা শব্দে আকাশ যায়ও যাঁদ ফেটে, 
দেখানে। তায় হয় ন৷ মাতভান্ত । 

[টন চড়ে টাউন হলে নেমে এসে, 
গেয়ে গান--সেও একটু বেশী মাহায় - 

্দেশৃহতৈষণাটাকে পরিশেষে . 
করে তল্লে ভলোর দলের ধাহায় | 

৬ 


নামের কাঙ্গাল হায় রে! দ্বারে স্ধারে ঘুরি 
বেড়াচ্ছিলে ভালো ' --গহে মিত। 

পরিশেষে নামের জনা জয়াচুরি 
মায়ের নামটাও কচ্ছ অপাবিত 11 


| 'আলেখা' কাবগ্র্ু ১ ৮46শ চিএ ০১৯০৭ খঁষ্টান্দ ] 


শিজসাককজত ৪ 


শাসকল চন সিএ এ পাক ২ পি 


১ "সবাই ভাবদ্ছ ক কান্ত এখন পাডিশানো আমাদের বাস্ীনাতিক আন্দালন 
ও রাজনীতি চা দীঁধকাল শুধু ইংরেজ-সরকাবের কাচ্ছে পাতিশনা বা আবেদনপনবেদন- 
মূলক কাজ-কমের মধেই অবদ্ধ ছিল 


কেদারনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়  ১৮৬৩-১৯৮৯ ] 
স্বদেশ সঙ্গীত 


কুহু আমার, কেকা আমার, কাকাঁলি আমার--আমার দেশ. 
দেখনা কেমন মলয় পবন, ভাবের স্বপন হান্চে বেশ ! 
দেখনা গো এ চাদের কিরণ--নাইক তাতে ময়লা লেশ, 

সপ্ত কোট সন্তান তাই--বলে তোরে জামার দেশ । 


১৮৮ 


হাজকবিতা ও গালে বাদেশিকত। 


কোয়া 
কিসের ভাবনা কিসের চিক্ঞা কিসের হালা কিসের ফ্রেশ ? 
সপ্তকোটি জঞ্জাল যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ ! 


উঠিল যেখানে মহা-ম্যালেরিয়া কাপায়ে বুকের হাড় কখান্‌, 
পেট জোড়া গিলে জোয়ান-যুবার-ধুকু ধুকু ধুকু কাঁরছে প্রাণ, 
শিক্ষিত-যাহার উপাধি ছাইল--এ-সুড়ো হইতে ও-সুড়ো। শেষ, 
চাকুরী তরে সে ফেরে দ্বারে খ্বারে, তুই বটেই তে তাদের দেশ 


একদ। যাহার বচন-বীরেরা বন্যা আনল লেকৃচারে, 

একদ। যাহার সংস্কারকে সহযারিল এই দেশটারে, 

সন্তান যার হুইক্ষি ধরিল. পকেটে চাঁদর 01891 085৫, 

"ই বটেই তে। তাদের জননী--বটেই তে। তুই তাদের দেশ ' 


কোরাসূ ৮৮৭ ৩১৯৬ 
€01] দুলিল দু-গালে যাদের, - রমনী-সুলভ, মন্দ কি! 
চরণে পাম্সু রেশমি ওড়না---ভিটেটায় রেখে বন্দকী ; 
পড়ীরে যারা প্রিয়তমা বলে--বাপে দিয়ে তার ভিখারী বেশ. 
তুই বটেই তো তাদের জননী-বটেই তে। তুই তাদের গেশ 


একদা যাহার পল্লী-পতিরা বিলাস খুশীজল কলিকাতায় 
শুকালো সরসীঁ ছাইল বন পল্লী-লক্ষ্বী নিল বিদায় : 
বিদ্যালয়েতে ঝুলিল বাদুড়, ভূমে সে শুইল অবশেষ, 

তুই বটেই তো তাদের জনর্নী--বটেই তে৷ তুই তাদের দেশ ! 


পড়িল যেখানে বিধবার শ্বাস--ভাই দেবরের বাবহারে, 
কান হাতে ধরি অনাথ শিশু ফেরে অভাশিনী গ্থারে ধারে, 
ধাচে সে মৃত্যু দিবস রজনী, বলে--কৃপা করি লহ দীনেশ ; 
তুই না হলে তাদের জননী, আর কে হযে ম' তাদের দেশ ' 


ফেদায়নাখ বন্দোপাধার ৯৫৯, 


সবাই যেখানে কহে নীতি-কথা, নিজের পালে না একট। কেউ, 
সাঁলল-শূন্য শুষ্ক 1সদ্ধু--শব্দে কেবলি উঠিছে ঢেউ. 

সকল বিষয়ে সবাই দক্ষ, কে কার শোনে বা উপদেশ । 

তুই তে৷ বটেই তাদের জননাঁ-তৃই বটেই তো তাদের দেশ! 


কোরাস্‌ ১ চক 
উঠিল যেখানে ভ্রাতৃ-্বন্ৰে ভকাল-কণ্ঠে 1)৬-এর তান, 
বাস্তু 'ভিটায় চ'রিল ঘুঘু লক্ষপতি ভানিল ধান. 
ভায়ে দলিয়ে বিজয়ী দ্রাতার হাসিতে উ্থাল উঠল 1৪০৫, 
না থাকে যাঁদ তাদের রম্ত এ শিরায় তো কি ৫158186 ! 


যাঁদও মা তোর শাস্ত্র আলোকে ঘিরে আছে আড় আচার ঘোর, 
তাই নিয়ে এ টাকধারী ক'টা কোরচে বটে বেজায় সোর, 
আমরা মা তায় দিব রসাতল, আমরা মানুষ নাহি গবেশ, 
বলাস আমার, বাসন আমার, বচন আমার, আমার দেশ । 


কোরাস্‌-- 
কিসের ভাবনা, কিসের চিগ্তা, কিসের ভ্রাল।, কিসের ক্রেশ ? 
সপ্তু কোট জঙ্জাল যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ! 


[ উড়ো খৈ' কাবাপুজ্ধ - ১৩৪১ বঙ্গান্দ 1 


স্বদেশ-ভক্তি 
( সংক্ষিপ্তসার ) 


আমার কথায় রক্ষা হয় তে। হোক দেশটা রক্ষা, 
অন যদি করে সেট তে। একৃথুনি পাক জবা । 


আমার যাতে নামটা নাই এসন কোন কাজই 
অন্যে বাদ করতে চায়, সে ব্যাটা ঘোর পা্জী ৷ 


৯১৯9 


বাক্ষকাধিতা ও গানে গ্াঙোশিকতা 


ভারত উদ্ধার আমার ছারা হয় যদ তো হোক, 

তা না তো গেল চুলোয় যাক নাইকো আমার শোক । 
শ্রামায় গিঙ্গয়ে পনো করবে সইতে হবে নাকি ১ 
ক্াহাগামে বাক সে গেশ, কিছু না ক্ষেদ রাখি । 

এইটে মোদের ভাসল কথা ভাবের সেরা, 

নিদ্যাবুদ্ষির “ছারে সেটা ঢেকে ঢুকে ফেরা 


| 'উড়ো খৈ' কাবাপাস্থ -- ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ) 


দেশেত পাপ 


বরাবরই আসচি শুনে -চাকরে গুলোই দেশের পাপ 
গেখক বন্ধ? সম্পাদকে দিচ্ছে তাদের অভিশাপ । 

সবাই বে হবে চাষা, তাড়ির গোকান খুলবে খাসা, 
কেউ বা ধোপা হয়ে তহোফা কাপড়গুলো করবে সাফ! 
কর নাকি বড়ই দুখ খু কেবাণীর। দেশের আপদ, 

ঠাই শুধু মানুষ কন্ডান-তায়াই নাকি খাঁটি শ্বাপদ । 
মোও এন সবই ভাজে হাতে কিবা খাদ কাটতা কাণে, 
চেরা সটান স্বাধীন হাতি, খুচতো তাদের মনঙাপ । 
সেই নাকি আিরিল কাছেজা এম এ. মাথায় নিষে সাড়, 
গাএ5) পর ছাড় খেয়ে হারে সারে বেছে ছড়ি, 

পে বড়ি বজায়ে ঢাক, বি এ. লাগাবে তাক! 
আফজা) উউকে পুড়ে দশের ভালো ধরবে ফাঁপা । 
সধাই এখন মনিব হাব প্র লা কেউ পরাধীন, 

চকবী পড়ে হও়াতা চাই করায় অ্ধস্হীন । 

দেখবে তাত দশা অজ, স্বাধীনতার উড়বে ধবডা, 

খাল শোতে হাক, হয়ে উচ্চ হাব মেরে লাফ, 
[শে এলো বিদেশ থেকোনিবা করা, মাচ, চাষ, সাবান, 
দেখ লা কেন ঘরের মেকেশান্বিেসে তারা ভানচে হান। 


রজনীকান্ত গেন ১৯১ 


ফুলের মারা, সম্বর্ধনা তা হলেই বেবুলে। ডানা, 
( এখন ) উড়ে খা, না হয় ওড়াও রেখে যা গিয়েছে বাপ! 
বাবস। করবে--পুশজ যাদের অনা ভক্ষ ধনুর্গুণ ! 
উৎসাহদাতারা খালাস বচন ঝেড়ে সুনিপুণ ! 
প্রবন্ধে আর বন্ৃতাতে লিখে দিয়ে কলার পাতে 
করতালি হাতিয়ে দেখি বেমালুম সব হ'তে গাপ্‌ 
( কারুর ) সুখশধায় সময় কাটে আহার করে মটন চাপ্‌ ! 
বরাবরই আসচি শুনে চাকরেশখুলোই দেশের পাপ! 
[ “উড়ো খৈ' কাবাগন্ছ -- ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ) 


রঙ্জলীকাস্ত সেন ! ১৮৬৫-.১৯১০ ] 
জাতীয় উন্নতি 


বসন্ত ধাহার-জলদ একতালা 


হয় নি' কি ধারণা, বুঝিতে পার ন। 

ক্রমে উঠলে দেশ উদ্চে। 
যেহেতু, যেগুলি রচিত না আগে 

এখন পগুলো। পুচ । 
কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সা), 
পলো খুলে পড়াছ টবিদুধা আলো তাপ, 
মাপাছ স্কোয়ার ফুটে বামুরাশির চাপ, 

(আর ) মলের অঙ্ককার ঘুচছে | 
যেহেতু বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর, 
কুকুট-অস্থি কেমন স্বাদু 
( আর ) ক্রমে মাদরায় যার মতি যায়, 
ফেদন সে হয় সাধু; 


আর যেহেহ আমাদের মনে সুখে দুই, 
( যাকে ) বলতে হবে 'আপনি', তাকে বলি তুই 


৯৯২ 


ব্ক্কাকিতা ৭ গানে গ্াসেশিকত। 


ঢাকার দেবে বগলে চর়শতলে শুই. 
আর থু্। কার গ্বারব পুক্ছে । 


যেহেতু আমক। "হাটে ঢাকি টিকি, 

সঙ্গ জামা বাশি পরীর, 

1 আরে ) 'শাক্টিশোো বাপি শাস্িপুর কে, 
'হাযারা বলে ডাকি হারিয়ে 

যেহেজ আমরা গ্েড়েডি একা, 

কাঁ)-দছ্ট বাত়ুলতা বেদ বেদাঝ, 

। প্রমাদের ) অস্ঠিমজ্ঞাগত সাহেব, দৃষ্টান্ত 


দেখ না অনুক বাড়া । 


। ক্কারগ | ধর্মহীন তাও ধর্ম আমাদের, 
শোন সে নাই আছ্ছ।, 
ক হবে ৬ ছাই-ভস্মগুলো ভেবে ; 
মরি নয় সম্া, 
'অপ্বাক্চল আর দৃরবাক্ণ ধারে, 
বাইরের আখি দুলে ফুটোজ্ছি বেশ করে; 
মনশ্সন্ু অঙ্ক, তার খবর কে করে ও 

সে বেচারা আধারে ঘুরতে । 


( আর যে হেত আমরা নেশ। কার, 
কু, প্রাইভেট কারেকার দেখনা, 
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো, 
আর কিছু মনে রেখে লা. 
বাপকে কার খুণা, মাকে দেই লা আহ, 
বাইরের আবিরণটা রাখি পারিচ্ছায, 
কোট পেন্টালুনে ঢাক কফবণ 

যেন দাড়কাক ময়্র-পুচ্ছে । 


( আয ) যেহেতু আমরা পরীআরজকারণ 
প্রাণপণে ঘোন্াই গহনা : 
আর বাপরে 1 তার রুদ্ট আখি তাপে, 
শুকায় প্রেম-নঙ্গীর মোহনা । 


৯০ 


রজনীকান্া পেন ৯২৩ 


€ সে যে ) মাকে বলে 'বেটী, হেসে দেই উড়িয়ে, 

€ তার ) পিতবংশ নিয়ে আলি সব কুড়িয়ে 

( মোদের ) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী খুড়ী এ", 
ভুলে প্রণাম করি না পৃজ্ো। 


( কারণ ) খবরের কাগজ, সাইন বোড' আর 

বজ্ঞাপণের বেজায় ছড়াছাড়, 

€( তাতে ) দেখবে বথাঞমে 'পগ্ঞানন্দ', আর 

শতনকাঁড় কবিরেজ', 'প্রেম বাঁড়, 

আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল. 

সাহেব দেখলে. হয় পিতিনামটা ভূল, 

( দেশটা ) সংকাান্ত-পুরুষের হাত, পা. মাথা ছেড়ে 
ধরেছিল বুঝি ৮০1 


[ 'বাখী' কাবা ১৯০২ খ্রীঙ্টান্দ ] 


বিচাত 


মিশ্র গোরী- জলদ এক তালা 


কেমন ব্চার কচ্ছে শোর। 
হাতে শিখিয়ে লাঠির গাতোয় 
কঙ্ছে পা ভেঙ্গে থোড়া । 
বলতে শিখিয়ে, পাকৃড়ে, দিচ্ছে 
পালায় গামছা-মোড়ী। : 
সুখ দিয়ে ভাই : হাসির বেলায় 
মাচ্ছে রে পিঠে কোড়া ! 
গিলীর লাহ্চু খাইয়ে, সামলে 
ধরেছে রে কছুপোড়া 
গরীব বানিয়ে দূর হতে ভাই 
দেখায় টাকার তোড়া ! 


১১৪ 


হাজকাকিতা ও গালে গ্বাদেশিকতা 


খাইয়ে দাইয়ে লাদুস পুদুস 

ক'রে বুকে মায়ে গোরা ; 
চক্ষু ফুটিয়ে আধারে বসায়, 

এমনি অভাঙ্গা মোরা । 
কান্ত বালছে, নায় বিচায়ের 

প্রো অবতার ওরা : 
সোমর। মোটেই মান না, আমি তো 

বঙ্গ রে আগাগোড়া । 


! 'বাণী' কাবাু্---১৯০২ খাঁফ্টান্দ 


উঠে পাড় জান 


দম শোৌরী-জলদ একভালা 


তারা ধা কিছু একটা হ'। 
27১ কি ১1010, কি 10955, কি 5118706, 
ক 191, [কি 1) 8100), 91085, 
সাফ করে মাথা ৬115১ ৮-পানে 
ধুয়ে কালো আঙ্গ 01১৩০111)৫ সাবানে, 
টুটে হা বিলোত, 119155 এযাসহাাএ 
(8819) 11)৮186 *তআা ৮খঞ]097তায ৯11) 2৬৩1 
পুশ্ঠ চেষ্টায় যাগ এইটে মনে হয় 
ধে বাবার 107$9ভিটা তত 0111116 নয়, 
তবে, ১।)2100 10 5001 000,186 10 
81016101101, 
(| কিষ্বা) এ অগ্াতিয় পাতি "18 
আর, বাই লা থাকে 1৫251 3০101700, 
৯8681 1192 ১০৮ 18116750১০৬ হি5, 10. 
এক 1১/15817118-708-সন্বজিত ১৩৪ 
। কিনে ) কন একটী হধবরল। 


রজনীকান্ত দেন ১৯৫ 


আর '10110117 ব্যাপারটা না হালে পছন্দ, 
স্থানান্তরে গিয়ে করুগে যা" আনন্দ, 
এয়ার বন্ধু নিয়ে, বসে হা জ্জীকয়ে 

( আন ) কসে রসে টান ও, 
দেখ না, কুমারিক। হতে সুদূর হিমাদ্রি, 
ছেয়ে ফেললে দেশ লক্ষ লক্ষ পার, 
আর কিছু না হয়, গেয়ে যাঁশুর জয় 

( একটা ) মেম বিয়ের যো করে ল'। 
আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ, 
একটা নতুন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস, 
বালাত যা কিছু সোষি 1701150715৩, 6051, 

যারে লিখে বা 10০1 কা! 
কান্ত বলে এবার জাগা তারা জাগ্‌, 
ভারত-মাটার় জলে। উঠে পড়ে পাগ্‌, 
বসে বিছানাতে, ধরলে শিঠে বাত, 

( েক্ধ না । হালি হাটু ভাঙা 'দ'। 

[ কলাশা' কালা ১৯০৫ খ্রীষ্টান্স ] 


কপাল দোব 
»শয়া -. একতালা 


দক্তোর, বড় দেক সেক লাগে, 
দেশের কপালে মার দুশো ঝাঁঢা, 

কবে আসবেন কর্ধি বিলে আর ফভা কি। 
দেখা দলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা। 


বলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ ! 
বার, কি বাঁডৎস, হাসা কি করুণ, 
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুল' . 
তর্কে পন্যানন এগ্ারকিতে জগঠা । 


বারকাঁষতা ও গানে হাদেশিকতা। ১১৬ 


পড়ে 8 00. খায় বাডাস-আই, 
মুখে বলে, “মাইরি যাদু! অরে যাই 1 
মায়ের উপর 6, ফটকে হলে “ভাইগ, 
টোঁড়র পাখনা মাথে, চোখে চশমা আটা | 


মায়ের স্বর কেবল গুগোম-ভাড়া পাবেন, 

(014 71191 বাপচ। বসে বসে খাবেন; 

শি ৮ হহগ, বাসে মাসোহার। লবেন, 
কোম্ করে কড় সয় কি বাটন বাটা ; 


কলা -মূলো থেকো দুনিগুলো শ্রান্ত, 
করে শোসেন মত 9118৩0* সিদ্ধান্ত, 
ইদ্ারের অনিক সন্দ্হে নিতান্ত, 

প্রকাণ্ড (105 পৌরাঁলিকতাটা | 


&?ুজা জেতের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া 
( আর ) সচকিত ভাবে চতুর্দিকে চাওয়া 
সা? ংরর মশার ডাক-বাংলাতে যাওজা, 
আর বেমালুম চম্পট । বামুনটা কি হাটা ! 


কমান উদ্ধার করেন হন 1901197, 

ইক্চ-বস মিশ্র অনগুং ১6176158010), 

অঙ্গ লোঁচে জল লেস ৮91701801৩0, 
গুতুলেবঠা চো, পুরুত পাঁজ বেটা । 


উঠিয়ে দেওয়া উচিত বিবাহ-পক্জীত, 
সঞ্চ/-গায়তীর হয় না সদর্থ সঙ্গতি, 
কত হাততালি, জাতীয় উ্াতি, 
বুলি ন। রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা । 


[ 'কলাশী' কাবাপছ ১৯০০ খষ্টীন্দ ১ 


তুয়াত রু্ধ 


মল ইমন--তেওঝা 


(দক্ষিণ আরচিকায় বসবাসকারী গুলন্দাজর। বুয়ার নামে পীরাঁচিত। ১৮৭৭ 
খাঁহ্টান্দে জুলুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জনো বুয়াররা ইংরেজদের 
সাহাষা চায় । ইংরেজ সরকার তাদের বক্ষ করে লটে, কিছু সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
শ্বাধীনতাও হরণ বরে। চার বর পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদে রসঙ্গে 
বুয়ারদের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত কারে বুয়ারযা 
নিজেদের গ্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। কিনতু স্বিতীয় বুরার যুদ্ধে (১৮৯১৯-১৯০২) 
আবার তারা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয় ১১০৬ খ্ীধ্টান্দে লাক্ষণ আকা 
উপানিবেসিক গ্বায়ত্বলাসন লাভ করে। 

এই গানটিতে দ্িতীয় শুয়ার যৃদ্ধের ঘটনাবলীয় পাংপ্রোক্ষতে রজনীকান্ত 
অলস ভীত গুদেশবাসীঁর শোৌধহীনতাকে বাঙ্গ করেছেন] 


বুগারে ইংরেজে বুদ্ধ বেধে গেছে 
নিত। আসতেছে খবর তার 
শ্রাজকে এর ওরে গুঁতোলে বেড়ে করে 
কালকে ওরা ধরে জবর মার ! 


ভাবণ কি তুমুল কাণ্ড গোলমেলে ! 
আমরা কার হেথা বুদ্ধ বোলচেলে ; 
তরে হেরে গেলে মাথায় ঘোল ঢেলে 
ধরিয়ে চেতন কার দেশের বার । 


[মান ফোড়ে তারা, সম্তীনে মারে খোচা 
প্রাণ ধাঁ করে বেরিয়ে যায় সোডা ; 
কাগজে পাঁড় যবে এ সব বিবরণ, 
ধড়াস করে ওঠে প্রাণটা কি কার! 
চমূকে উঠ রেতে দোঁখয়ে কৃষ্বপন, 
ঘুমটি ভেঙে, ভয়ে রাত কাবার ! 
আমরা কোথ। আছি, লড়াই কোথা হয়: 


বারকাবিতা ও গানে প্াদেকিকিত, 


তথ এ প্রাগে ষেন সঙ্গাই ভয় ভয় । 
খবরণুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে 
নের কাছে এসে হায় শো ফেলে দিয়ে, 
নয়ন মুদে দেখি, গপিত নঙগী এঁক 
কে যেন বলে ধায়, খবরদার 1" 


সোনায় খনি দিয়ে যল কি হবে বাবা, 
থাকলে ধড়ে প্রাণ স্রনেকখানি পাবা, 
কেন এ কাটাকাটি, পরাগ ব্যাধি; 
কেন এ খেোচাখুচ, রন্থে ননদ. 
শ্রনেক দেশ আরে প্রাণঠা মতিদ কাছে, 
খু'5য়ে কেন কর সেটাকে বার ১ 


স্বশখ, আলী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে 
ধুত মিলে মাঝে প্রাণটা বেছে গেলে: 
পালিয়ে এস চলে ও ঝা দেশ ফেলে, 
দু যাবে কাছিালম তামাক খেলে, 
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কলাশিরে 
ভুড়ি যাবে বেড়ে চমংকার ! 


; কলাপী কাবার ১৯০৫ খ্রীষ্টান ) 


ললিতকুষায় বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৬৮--১৯২৯ ] 
পাত 


গ্োরার্ঠাদ বনাম আমা মা 
শ্যামা 1বষপ়ক 


[১৯০৫ খঁষ্টান্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষো যখন সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুন 
হয়েছিল গানটি সেই সময়ে লেখা | লালতকুমার গান বা কাঁষতা লিশেষ 
লেখেন নি এটিও ধার কোন গ্রন্থে সংকাঁলত হয় নি। "ভারতী পারিকার 
পষ্ঠা থেকে সংগাহীত | এখানে 'গোরা্চাদ ইংরেজ এরং 'শ্যামা মা" বঙ্গযননী 1) 


ওহে শোৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়ুক ছাই । 
ইচ্ছে করে যাই হে মরে লয়ে তোমার নামের বালাই ॥ 
তোমার মুখে জ্ঞানের আলো, 
ঘে পায় সেনা বাসে ভালো, 
আপন জনে খোল। মলে 
হয়ে যায় ভাই ভাই ঠহি ঠাই ॥ 


ভে বৃদ্ধি ভেবে সার 
পাক চাল চাললে এবার 
সোনার বাংলা চুরমার 

করলে তৃঁমি দুটা দুঠাইি ॥ 


শেল দিয়েছ মোদের বুকে, 
বল হে গোর আর কি সুখে 
সমানভাবে ভবে তোকে 
তোমার প্রেম নীতিতে ফাই ফাই! 


তোমার নুলুকের আমদানী 
বসন ভূষণ চূড়া চিনুর্ণ, 
ছড় জুতা চোখরাঙানী, 
প্রেমের গৌর, আর না চাই ॥ 


বাজকবিত: ও গানে স্বাদেশিককা 


চট সাবান পাঙগা লবগ, 

ছোবরা চিনি লোহার বাসন, 

সাগর জলে দিই বিগর্জন, 
তোমায় ভজলে ধর্ম নাই 


কালাপানির অতল জেলে 

চায়ের রাশি দিল ফেলে 

দেশ পুতে প্রাপটা ঢেলে 
মাঁকিল তূল। কাঁতি নাই ৪ 


এখন শোৌরঠাদকে ছেড়ে দিয়ে 
ভজবে মোদের শ্যামা মায়ে, 
কালী কাল নাম জাপিয়ে 

মনের কালি মুগ্ছবো ভাই ॥ 


ঘুচেছে মোহ এত দিনে, 

সুঞ্জন কুক্রন লই হে চিনে, 

গাতি নাই রে শ্যাম। বিনে, 
ঘরের ছেলে ধরে যাই ॥ 


ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে 
সাধের শ্যামা মাকে তিরে 
আবেশভরা চাপা সুরে 

ক্ষদেশ প্রেমের গুণ গাই ॥ 


গাঞছনার আর ধাকি নাই, 
প্র হয়েছে আপন ডাই, 
সবাই মিলে কানমল। খাই-- 
[মটেছে মোদের বিলাতী বাই ॥ 


( ভারতী পিক -কজাকাতা, পৌষ, ১৩১২ বঙ্গান্দ ) 


জুকুল্দ জান [ ১৮৭৮---১৯৩৪ ) 


গাজ 


[ এখানে মুকুন্দ দাসের চারটি গান সংকলিত হল ; চতুর্থ গানাটি--"বাধু বুঝবে কি 
আর মলে--চনার জলে। মুকুল্দ দাসকে তিন বর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ! 


এক 


তোরা পাঙ্গ কারে হোস ময় । 
ধাকে না শোর্য-বাঁধ, শুধু মুখের বোলেই 
জরলিস ধরা ॥ 
পড়ে ভাই এ. বি. সি. ডি সাহেব হবার সাধাঁটি যাগ 

তবে কেন ড্যামু ব্রাডি শুনেও তাদের ছাড়া, 

তারা কি ছাড়ে রে তোরে বল্লে এমন ধারা. 
তাতেই বলি শিখলি ভালো 
কেধল তাদের পোষাক পরা । 


দুই 


ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টা ভোর । 
নইলে মা করবেন দাসীপনা, 

শাক উঠছেন মাথার উপর ॥ 
হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ 

সবে খোজে পরের দোষ । 
দেখে আমার পাচ্ছে হাঁস, 

বাবুদের কি জানের জোর । 
সঙগা সতের আদর, 

সৎস্ঞর যে হল্ছে অনাদর । 
বেদ-কোরাপ ফক্িকার-_ 

বাকুরা নভেল পড়ে প্রেমে ভোর 


২০২ হাজকাবিত ও গানে গ্বাদেশিকতা 


যেনে সঙ খাচ্ছে অজ, 

বিশ বার পরম সন্পগ 
সে নয় দোষী তার উচ্চ পদ -. 

যেনা খার গে মদখোর ও 
দেখে শুনে ভবব ভাব” 

মসুদ্দের প্রিল অভাব । 
এক ভাবির কাছে ভাব শিখিয়ে 

ভাঙ্চ লো শ্রামার ঘমের ঘোর 

ভিন 

বাবুদের পায়ে নমক্ষার-.. 
পদর্খলম ভাই ঘোর কালিতে এ জগতে 

ভাঙল মন্দের নাই বিচার ॥ 
যার মা উপোসী ভগী দাসী বাবুর বাড়িতে 
সেই ছেলে হয় টিকপদার বেশ বাড়িতে । 
বাধ বিদার নানে লব উক্ষকা। 

গুড নাইট, গুড মনি সার 
কাঁলিতত বো হয়েছে রং বিবি স্বামী মানে লা 
শাশুড়ী হন ময়লা মাধী সামী খানসামা | 
তারা ভাশ্র-ম্বশুর কেয়ার করে না 

বাপ্কে বলে মাই-ভিয়ারা ॥ 
ছোট খাটো চুল হাটা আব সিং তোলা টেরী 
ধুবক বঙ্গুর ঠোখে চশমা এই দুখে মরি । 
বাধুরা স্কুতি করে বেড়ান ঘুরে” 

ধেন ময়লা টানা গাড়ির ঘাড় £ 


চার 


বাবু বুঝবে কি আর মলে 
কাধে তোর সাদা ভুত চেপেছে, 
একদম গফ। সারলে ॥ 


ও পাঠায় £ শ্বাধুর যো হচেছ অঙ্গে [বাবিণ । 
নি পস্বাধু পঙে বেড়ান য়া । 


শয়ন পাত ২০৩ 


খেতে ভাত সোনার খালে. 
নাউ সোটস্ফাইড ধীলের থালে. 
তোমার মতো মৃথ ক আর দ্বিতীয়টি মেলে 
পমেটম্‌ লাইক কাঁরলি দেশী আতর ফেলে, 
সাধে কি দেয় রে গালি, "বুট, নন্সেন্স, ফুলিস্‌” বলে ! 
ছিল ধান গোলাভরা 
ইন্দরে সব করলে সার। 
চোখের এ চশমা-জোড়া দেখ না বাবু খুলে 
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিয়েছে কলে, 
ডু ইউ নো ডিপুটি বাধু নাউ হেড: ফাঁরিঙ্গীর বুটের তলে ০ 
পাশালের কথা ধরে। 
এখনে। সামলে চলো, 
সাহেবী চালাটি ছাড়ে। 
ঘাঁদ সুখ-ইচ্ছা কপালে । 
বলে। মাতরম্‌ বাজাও ডঞ্ক। 
দোগুক ভাই সকলে । 
দোখ সুকুম্দ ডুবে ধাক রে ভাই 
প্রেমময়ীর প্রেম সপিলে । 


এই চারটি গান ড. জয়গুরু গোগামী প্রণীত ঢারণকাব মুবৃন্দদাসা পু থেকে 
সংগহীত ৷] 


শরত্চজ্য পণ্ডিত (দাজাঠাকুর )-1 ১৮৮১-১৯৬৮ | 
সিম্দু-মুসলমান মিলন 


হিক্দ-তোমার মতে। লুঙ্গী পরে 
খুলে দিলাম কাচা । 

সুসলমান_ তোমার মতো শুরু করে 
দিলাম দাঁড় চাচা । 


২০৪ বাজকবিত। ও গানে গ্বাদেশিকঞ 


ফোকর-কো-- আম হচ্ছি 00217018000 
উভয়েরই ডিসে । 

বিদৃষক -এ মিন কি মিলন গাদা 
মন বাগ না মিশে । 


| “বিদৃষক'-.সাপ্তাহিক পিক ; 
১২ ফাল্গুন, ১০২১৯ বঙ্গান্জ ) 


হাইকোর্টে মালসী-কীর্তন 


| যে রান তক ছটনা অবনন্থনে দাদাহাকুর রজবূলিতে এই অভিনব কীর্তনাটি 
রন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় হীনাজনিকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর গ্রন্থে তার একটি সুন্দর বর্ণনা! 
আচে; এখানে সেটি উদ্ধৃত হল 2 ৮৯১২৪ খ্রাধ্টা। দেশবছু চত্তরজনের পুরাজাদল 
বঙ্গীয় পলস্থাপক সভার বাজে) অধিবেশনে মন্ত্রীদের মাইনে নামঙ্জুর কারে দিক । 
পাতা সলাগন, মন্ত্রী রাখারই কেনা দরকার দেই) অন্যান দলের অনেক সদসা 
পরাজাীদের পক্ষ সমর্থন করায় আধকীংলেক ভোটে সাকার পক্ষের পরাজয় হল । তঙ্গন 
শক-একজল মন চৌধটি হাজারী মনসবদার 1 মহা শাকিল । যেমন প্রমাৎ গণলেন 
যাংঙা। সরকার, তেমনি ফাপরে পড়লেন মন্ত্রী মহ প্রভু; ভিতরে ভিতরে একট 
চকাস ক'রে কিসদন পরে বাজেটের আতিক অধিবেশন আহ্বান কারে সরকার পক্ষ 
খেকে আবার মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জর করিয়ে নেবার চেষ্টা চললো যতীঝ মোহন 
সেনশুতু এই পিয়ে হইকোটে মামলা রুছু করলেন ঠার বন্ব। কাউন্দিলে আধকাংশ 
সদসা মিলে মর্খীদের যে ঘাইনে বাতিল করেছেন। সে মাইনে সরকার আবার দাবি ককেন 
ফোন হিসাবে 2 আর কাউাসিলের প্রেসিডেশ্টই বা কোন্‌ নীতি অনুসারে সেই পাবি 
জবা সদসাদের কছে উপস্মিত করেন; প্রেসিডেন্ট তন কটন সাহেব । বিচারপতি 
চারু ঘোধের এজবলাদে মামলা । আইনের নানান কৃত তুলে বিচারপতি মামলাটি 
ডিসাস কাতে দিজেন। | দাদাহাকু তার বিদৃষকে এই সংবাদটি পদাবলীর ভাষায় 
বন! করে মালসী-4 এম্‌, এল, সির বাংলা সপ ) কীতিন প্রকাশ করলেন |” প7580) 


বঙ্গে মালসী বলা অতীব সুমধুর 
অরধণে উপজয়ে ফোপ। 

রজত-চকিক। লালসী বালসীকে। 
লাজ শয়ম কৈলা লোপ ॥ 


অয়তচ পর্ডিত ২০৬৫ 


এক নাহ দো নহি চৌষটি হাজার 
লাভডকো লোভন বেশ । 

ধন অনুরাগে সব প্রাণ-মন মাতল 
না শুনে ধরম ভয় লেশ ॥ 

কলক্কে ভরল দিঠি সোগার রজন মিঠি 
পলকে পারত সব অঙ্গ । 

ঠুন চুন চুন রবে শ্রুতি পারপ্ারত 


না৷ শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 


শৃঙ্ক রজত-রস অনুমানি উনমত 
বদনে লা লয় আন নাম । 
আকাশকুসুম মনে মনে ভাবর 


ধরম রহব কোন ঠাম ॥ 
দেশবাসী-নোণিতে উপর প্রাণি 
ঘটাগুবি তাকে বিনাশ । 


রাল্সাপুরুখ সাথ কহে কর মিতালি 
পুত গোবিদ্দ দাস ॥ 

একছি দিবসে স্বরাদেয়। সব মিলি 
বাধ কফেল। নিধারণ । 

সচিব জনকো। মাহিনা না মাজব 
মন্ত্রীকে নাহ প্রয়োজন ॥ 

ভোটমে স্বরাজিয়। আন দল পরাজিল 
পরকাশ হেল। কুভাষ । 

দেশকো শানক তবহু* সচিব রাখি 


বেতনকো দিলা আলোয়াস ॥ 
সুযোগ সমাঝি পুন দরবার বৈঠাযে 
বেতন করিবেক তির । 
যতীম্মোহন খ্যাতনামা স্বরাজিয়া 
উপাঁজল মমলা মন্দির ॥ 
শ্রেষ্ঠ বিচারালয় সোই হাইকোর্টদে 
বিচারিল জজ সি সি. ঘোষ । 
বতীন্রমোহন বিচারে পরাজিত 
রাজপুরুখ-চিত খোস ॥ 


২০% বাজকবিতা ও গানে প্বাদেশিকতা। 


বৃমাহ শঙ্কর ফির ণশক্ফর 
খরাজিয়। আল গোলে বার । 

দরবার সন্ভাপাতি দোহো সাঁচব নামে 
রক কৈল হাজির 1 

সেই বৈচারক বৈঠজ পুণরায় 
হাইকোর্ট ক্চার পটে । 

দানো দল রক্ষক আইনকো লাঠিলাল 
মু নগর পাঠে ] 

দণ্ছ [বিচার পাতি আদেশ পরকাঁশ 
ঘিটাওল চিঠেকো সন্ধ । 

সভাপতি কটনে নোটিশ ভেজল 
আবাহ সভ। কর বঙ্ধ ? 

গডোকো আদেল বজ্র সমান ডেল 
বাঞসপুরুথ হিয়। লাগি । 

মন্্রীকো [হিতকাম? কাতরচিত সব 
মরমে বেদন বহু জাগি ॥ 

দরবার বঞ্চকো। নোটিশ জানাও 
ধয়ানে বচন নাতি ফুরে। 

আপীল তামাস। বৌ বোঁও দেখহ 
পোস্ত দাস বহু দরে ) 


] 'ধদৃচক - সাস্যাহক পাঁচিক, »য় বধ, ১৩৩০, বঙ্গাব্দ, ২য় হয সংখ) ] 


অরহ্চন্ পাত ২০৭ 


গান 


€ দাদাঠাকুর মাঝে মাঝে উকিল-ব্যারষ্টারদের নিয়ে বাঙ্গাভিনয় করতেন । একাঁদন 
এক অভিনয়ের শেষে তিনি শ্বরাচিত এই গানটি গেয়েছিলেন | শ্রোতাদের 
মধো উঁকিলক্বযারস্টাররাও উপস্থিত ছিলেন! এসম্পকে শ্রদ্ধেয় ভ্রীনলিনীকান্ত 
সরকার তার 'দাদাঠাকুর' গ্রশ্থে লিখেছেন--*শানটি শুনে উকিলবাবৃদের মলে 
কি ভাবের উদয় হয়েছিল অন্তধামাই জানেন, আমরা কিন্তু তাদের মুখে হাসিই 
ফুউতে দেখেছিলাম | লে হাসি কাতিম কিনা কে জানে ।-প--৯০৫] 
[ফার টাউন জুড়ে গাউন পরে 
হাহাবামের পাশা | 
আমরা ধরে থাকি অধংপাতের 
ডাউন ট্রেনের ঝাণ্ড । 
আমরা বাতের আশায় বসে থাকি, 
পেলে আদর কারে ডাকি, 
শারে দেখাই রন্ত-আঁথি, 
শেষে লাগাই ডাগু। । 
ভাইয়ে ভাইয়ে কারে মারামারি, 
তোমরা এসে যদ মোদের বাড়ি, 
আমরা দুজনেরই দফা সারি, 
পারম করি সাত । 
যে কেউ এসে। মোদের কাছে, 
তার “ফেভাবেই বুলিং আছে, 
তাদের সাহস দিযে তুলে গাছে 
খাঞুয়াই ঘোড়ার আগ । 
চে দেখ ঢারাওিতে, 
আমরাই লেগে গেছি দেশের হিতে, 
কার্ধ সেরে চালাকিতে 
চালাই প্রোপাশান্ডা | 
খাটছে ন। আ্রার এই চালাকি, 
সবাই তো ধরেছে ফাকি, 
এখন ভেড়ার দলে মনে থাকি, 
প্রায় ভাঁজ ভেরানডা | 


( শ্রীনাজিনাঁকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' গ্ু্থ থেকে উদ্ধত, প-১৯০৪ 1] 


সমোলালাখ জন্য | ১৮৮২-১৯২২] 
কেরাণীষ্থালেত জাতীয-সঙ্গীত 


( স্র--'ধাও ঘাও সময়-ক্ষেতে” ) 


ধাও ঘাও চাকবাক্ফেতরে 


ঘা-আর্ধাং [গালে খাও যা তা, 

বগা করিতে পৈত়ক কমে 
জোপনা-42 ডাকে গাছ তত জাতি । 
কে বলো কাঁদবে মানোর কারো, 
ঘখন মধুরী চাল বই চান না? 
সাক সাঙ্ত সকলে চাপকানে, 
শোনো ঢ% 0৬৯ ঘড়ি বাজে কানে । 
চলো আফিসে খে মাখতে কালি, 
জয় 2াম-কোস্পানী ; জয় পানগয়ালী ! 


সাজে কখনো কি হান দোকানে 
পেলব হচ্ছে গ্রহল তাড়ি-পাল্লা : 

পাীর্ামে--বাবা । পল্পার পারে 
হয় ধেন চাষা -ভিষো মাকিমালা। । 
ডেস্ক--নিবন্ধ রবে দরখাস্। 
খন বেরুলেই কিছু-কিছু আসত ? 
সাজ সাক সকলে চাপকানে, 
শোনো ০৬. -ইতাছি । 


আফিসে নাহি দেখাইব শস্য, 

মোনি গুখে শুধু মারিব মাছি : 
ভার না বড় বড়-বাধৃর ফম্দ 

যেতুবাহ বেলা ঘি না পড়ে হাঁচি 


সভোজানাথ দত্ত ২০৯ 


টিশকয়। গ্বাকিব, হব না কুন্ধ, 

ছার, ফিতা, পৌঁছল ও পেক্সেন্‌-লুদ্ধ ; 
সাজ সাজ সকলে চাপকানে 

শোনে। ঢষ্--০৬াচ৬---ইতাদি | 


ধাও ধাও চাকুরী-ক্ফেতে 
চেপে যাও বাহিরের বত দরখাস্ত, 

পণ! সনাতন পৈতৃক 'আফসে 
উড়ে এসে জুড়িলে হবে মা বরখাস্ত ! 
সে দরখান্রে কার জুতা সাফ, 
উমেদারে জানাও পাভীর পারভাপ । 
সাজ সাজ সকলে চাপকারন 
শোনে ০৬--০৩০৩- ঘাঁড় বাজে কানে। 
চলে আফসে মখে মাথিতে কালি, 
জয় ট্রাম-কোল্পানী । জয় পানওয়ালী ! 


| ভারতী মাঘ, ৯৩২৩ বঙ্গান্স ; 'শ্রীনবকুমার কাঁবরর' ছদ্নামে প্রকাশিত ।) 


ও 
ছা, 


| গাঙ্থীজীর আহ ংস-অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলার অনেক আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় কাঁবতাটি লেখা 0 


(ওই ) বুদ্ধ বাকল মিথ বকুনি, 
বজায় রহিল বুদ্ধ ; 

( আর ) যেহেতু প্রীষ্ট নেহাৎ শিক্ট 
তাই রুদ্ধ জগ সুষ্ধ 

( গ্যাখে। ) শিশপা শাখে কোলে শ্রাহংসা 
রজ্জু বাধিয়৷ গলাতে, 

(হু হু ) মাতাল দুনিয়া চলিছে বেতাল- 
পণ্রার়তের গলাতে । 


১০ 


বাজকলিতা ও গানে মাদোশিকতা 


( শোনো ) ম্যাম কূপ মেচনিকফের 
চাইতে মানামান হে. 
(করে) ভইনামাইট আবিষ্কঠা 
গলি মেরে জেতা দান হে । 
(তাই । ভাঙার চেয়ে যে গড়। ভালো বলে 
ভারে আমি বলি ০001; 
সাক্কা তাহার চেগীজে আছে 
ঢাকা কবরে-- 
কারাগর,.. ' শু । 


( জাতে ) সঙ্জন কাজটা লেহাং কুকাজ, 
তার চেয়ে ভাদলা ধংস. 

( তাই) দ্বাপরে হ্ীহার দ্বারকায়, মারি, 
ধরংাসঙজা নিজ বংশ । 

(গ্ঘার ) ধরংসের 'ফিলজাফি আউড়ায়ে 
মণাজ্জে বহাল শর, 

( নৈলে ) ব্রক্ষার ডুল শোধরাতে। কিসে 
তোমরা ত। বল-- 
কোরাস... “হু 


( জ্যাথা ) চাষা বোনে ধান, ধারা বধংসান 
ঠারা হল মহাশয়, 
জীদার, ফাবীদার বা সিধার 
চাষা লে চাঙাই রয়! 
(গাল) জ্যান্ত গোকের ভাত বেধে হাল 


বসুয়ে বাছুন হীন, 
ধ গস প্রেতের জল। [পিন বাধলে 
প্জ্জা পে চিরদিন । 
(হো) সবতপর পতথ আলপনা দে 
। হা ) বানুন পৃজন, ভাই, 


( আর) জনযের কুঁড়ে জাতড় নিঝাযে 
ছোট জাত হাক ধাই। 


সতোননাছ দন্ত ২১৯১ 


€ তবে) কর আজীবন ধসে প্জন, 
সাষ্টতে গাও থু, 

(কর) লা হক লড়াই হইয়া চড়াও 
হার খুসী ষত-- 


( এই ) ইতিহাস কারে বলে তা জানো কি 
শোনো তোমাদের ধলি-- 

(লাখো ) লাখ খুন যারা করেছে তাদের 
নাম লেখ। নামাবলী । 

( আহা ) সেই নামাবলী অঙ্গে জড়ায়ে 
ঘুঘু ৬কে খু খু খু: 

€৫গো ) যার বত মাহে কামান তাহার 
সম্মান 25. 


। দ্যাখো । কি কারযাছে কাবাসৃহ্ি 
কে পুঙে ঠাহার মূল্য; 
( হোথা । কাটিকের গালি পায় করতালি 
এরা ঠাহার খুলল । 
(যত) রথজ্ল। নাতির গাজলা সুখে, ও-- 
রাজানে সাহাতাক হে 
হিতে লেখক সিটাইতে সথ্‌ 
করে এধু টিক টিক হে। 
। তবু ) বেচায় জবর পর-যশণখার 
(ই) উদ্ুন-নুখোর হু" 
/ €ই ) ধ্বংসের উত ভারি মজবুত 
8) বুঝি জান না 
কোরাস 77 হু: 
(তবে) নিয়ে আয় গাতি কাতার কি জাতি 
স্া্টর শোড়। খোড়, 
'নয়ে আর ডাংরে-রাং্চাং 
নইলে বালব 'মোড়' ! 


২১২ বাজকাবিতা ও পানে ঘাদোশিকতা 
। তবে) বুচলয়া তিতা কুছুটে বুদ্ধি 


কচ-লাও বত পারো. 
গজের খোজে কেউটিয়া সাপ 
নাচাও নাচা আরে 
| তবে) আন্‌ জেপ্ণলন সভা সঙ্গীন্‌ 
নাহলে ডাকিব তত! 
( ওয়ে ) স্বর্গে না হয় জাহালামেই 
চপ! হাওয়া বদলা. 


( দখা ) সাঙ্টী সে ভুল সে কথাটা গেষে 
বলাও বঝেছেন, 
( তাই ) কটা পিয়ে কাটা তুলিতে সুজিলা 
গাঁজা গল আহফেন 
( ফাছে 1) সৃষ্টিকাধা পিছু হেটে ফের 
দোঁখবে কারণ-বারি, 
। সেই 1 কারণ সাঁজলা প্রকাশিতে লীলা 
রুম, ধেনো রকমারি । 
( সুখে ) পান কর আর রামধনু দেখ 
মেঘ ভীবন ভাবিয়া, 
( খাও । হুইন্ছি 319 হাশীস সাত 
মরার আগেই মারয়।, 
যত খুস। খাও, গোল্লায় হাও 
শক না কার ঠ, 
। বাঝ। | যমের সঙ্গে রফা হয়ে গেছে 
তা" বুঝি জানো নী 
কোবাস 2 ত*ঃ 1 


( 'হসনম্ডিক।' কাবাগ্রস্থ--১৯১৭ হীষ্টান। । 


সভেন্রনাথ দর ২১৩ 
অবমন্পতরঅ- সংবাদ 


£ ১৯১৬-১৭ খ্রীহ্টান্দে 'হোমবুলা' আন্দোলনের সময় তদানীন্তন ভারত সচিব 
লঙ মন্টেখু সুকৌশলে কংগ্রেসের নেতাদের সন্তুষ্ট কনে আন্দোলনকে সীমিত 
করে দেন! এই সময় মন্টেখু 16 মাস ভারতে অবস্থান করেন এবং বু নেতার 
সঙ্গে মিলিত হন । ভারতের শাসন বাধস্থার যে সন্ধার প্রয়োজন ও যোগা 
ভারতবাসীদের যে দায়রশীল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কতা উচিত একথাও [তিন 
তখন স্বীকার করেন এই সময় তিনি মডারেট নেতাদের একাট মলাদা দা 
গড়বার€ পরামশ 1দয়ে যান। উদ্দেশা ছিল বোধ হয় ১রমপর্থীদের সঙ্গে 
নলমপস্থীদের বিয়োধটা পাকা করা ; এবং তধ্যাপাবে ভিন যে কিদ্তুটা সার্থকও 
হয়েছিলেন তার প্রমাণ অডারেটদের নতুন দল 'নাশনাল লিবারাল লীগ! ।১৯১৯৮) । 
মপ্টেগু িলেতি ফিরে যাবার পর মডারেটর এই ভেবে মাশান্বিত হয়েছিলেন 
যে এবার &ারা একটা 'কন্ধু পাবেন । কবির ভাষায় উলা "আচাডূয়। মোয়ার" 
লোভে উদ্বাতু হয়েছিসেন । কিছু মন্টেগুচেমসফোড শংসনসং্জার ঠাদের 
হতাশ করোছিল 
কংগ্রেসের তখনকার আডারেট ও একসান্রামস্টি দলের আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও 
কমাদর্শগত বিবোধ এই কারতার বাগ্রের পিষয় | লক্ষণীয়, পারম বা চরমপন্থীদেব 
প্রতি কাঁবব সমর্থন পরোক্ষভাবে এখালে প্রকাশ পেয়েছে । 0 


নরম । বিশাত হইতে আসছে মঞ্ ". 


পারম । 'বালাতি ঘোড়ার ডিম ! 
নরম) চোপ ! চোপ । ডিম হোমা-পক্ষীর 
নেপথো । কিন্তু ততঃ কমু ০ 


গরম | শোড়াশুড়ি বলে রাখাহি, হ. 
আমরা ও ডিমে দিধ না তা। 

নরম । দেশোয়ালি ঘোড়া ডিস্ক পাড়িবে 
এই কি তোদের দ্রিমু ও 

গরম । সিছে কর দাদা কথা-কাটাকাটি, 
মিছে ধরাঘরি কর লাঙালাঠি | 

নরম ৷ যা যা যা আমরা লাট হব খাটি, 

আমর। দেশের ভীম? 

পারম | জ্রীমি বটে ত। তো দেখছি চক্ষে, 
জানছি চিত্তে নদেন পক্ষে 
লাট ক'রে দেবে লাঠিয়ে কিস, 
হাড় করে দেবে ছিম ! 


২৯৪ বাযাকাকত। € গানে প্রা শিকতো 


নরম ! চো! চুণাগলি চোরক্সীর 
ঢাক ঘাড়ে হাত বড় বড় বীর 
জাঁনস ক পগ চপড়ায় কার - 
1 ই ্ 
ধারম | জোন শো। শিপেটি মওহরেট করাত, 
খালি পেতে তোলে ঢেকিক যাহারা, 
কাচা সোয়া জো উন্ধাহু 
খা যারা হাশিম 
নরম ) চোপ চপ সি আমযা বস্তা, 
স্পা মিলের আনা ৩৯, 
আমরাই হব উজ নাগর 
চালা বু স্পা নুনু 
শাম | সরি? মার! মর সশ্ু গরম, 
মধাদার তত নাহ দেখ সীম]. 
মরে পরে মবি- পর ডমাস কমা, 
নপতধ। | সম্প্রীতি ১ম! 


৪ 


[ দয় পারা তা কানাশগথ ৬১২৫ খষ্টিস 


সর্ভীশচজা ঘটক : ১৮৮৩-.১৯৩ 
সির রা 


( ৯ 
আমরা বাঙ্গাল খা? 
মোবা শৃহকোনলে বার বন্ধ সুধীর 
আর আশয় গার, 
ধরবে ফোন মলয় ঘটায় প্রলয় 
মেরা ত্ামের জার কাটি 
বপকের নাত থাকি শো আটিল, 
কাছে এলে আখি করে টল্টল 


আর 


(5 


লেবা 


শপ 


আব 


সারা 


অর 


(০৮৩ 


সতীশচন কে ২১৫ 


স্কন্ধে চাত্পিলে তুজি গো পট 
ভয়ে হইয়া মাটি : 

মচকাই তথু ভাগিনা কখন 
মুখের দাপতে সা, 
আমরা বাঙ্গাল খাটি । 


(২ 

আমরা বাক্রালী খাঁটি, 

হত্যা বানছু পরের ছি 
সতত লইয়। খাঁটি, 
নিত রষ্ত্ু দোখাও অক্ক - 
নয়ন-সুগল আআ) । 

ভিখাকী গরীব, দান প্র তবেশা 
যেদিকে আমরা চাহনাক বেন, 
তথাপি আমরা পণ দেশ" 
যাখানি দেশের মাটি ১7 
আদেশের তরে কাঁদি অকাতরে 
দেশভাবে চুল হাটি । 

আমরা বাঙ্গাল খাঁটি । 

(৩) 

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি, 

কুৎসা কলহ করি অহরহ 
কিছুতে বাল না নাতি, 

ভায়ে ভায়ে ঘরে বিচ্ছেদ তরে 
মঙ্্রণা নত শ্রাটি । 

ভালোগুাল রেখে মন্দ সকল 
নিমেষেতে মোর! ঢুকি আবকল, 
মাঁহমারা সে পব নকল 
তাতেই গবে ফাটি, 

নকলনবিস বঙ্গে বাঁদ কেহ 
মার তার মাথে 8টি, 

আমরা বাজাল খাঁটি । 


২১৬ যাজকাঁকত। ও গানে গাদেশিকতা 


(8) 

জামরা বাঙ্গালী খাঁটি 
মোরা জীবনতরণী সেই দিকে বাহি 

ঘখন যে দিকে ভাঁটি। 
আর চড়ায় বাধলে চিংকার কার 
মাথায় করিয়া গা-টি। 
সারথনীতিই মোদের কেতাব 
চাই মোব। শুধু লঙ্কা খেতাব 
রায় বাহাদুর, রাড. মহাতাব, 
নবাব, খা! খাটি: 

সকল বিষয়ে পাতিত সাজি 

সাধ) আছে মুখে হাটি, 
আমরা বাঙ্গালা খাঁটি । 


আরও 


মোর 


17874 
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি, 
মঞ্জীলস কারে টানি মোরা সবে 
কাফি বিদ্কৃট ৭1, 
আর নিজের লঙ্গ নিন্প হা কিনতু 
দেকের মধো বটি । 
মোরা অপগ্রানক্ষতে করায় মালিস 
মাথাইয়, পার হাসির পালিশ, 
আর কোলেতে টানিয়া তাকিয়া বালিম 
ঘুয়াই পাখার ডাঁটি : 
মোরা নবাধরণে সভাচরণে 
নৃতন পথেতে হাঁটি 
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি 


[রঙ্গ ও হাচ্গ' কাবারুত্ব--১৯১৬ খঁহটাক। 





ছেশে মান্য কই ? 


৮. | ১ আআ টান বনী রও ১ এক » |. টিক ৫ পট? 

শিল্বী-কনবিহারী মুখেপাধার “বিজলী” ২৩ শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ । 
'নহার'লা বিশ্ববি্ালড়ের পোষাক, ছভীতের গৌরব দর্শন, শিল্, 
সংহিতা প্রভৃতি প্রসবধুন হা লিজ্ঞর কঙ্কাল ৈনা চাকিবার বার্থ 


ৃ রন ও 
তল্পূ হু ও তত গুল এ 


বনবিছ্থায়ী মুখোপাধ্যায় [ ১৮৮৬-১৯৬৫] 
উকীজ 


1 রুঙ্গ-চিত | 


সাক্ষী রে জের করিব, বাসনা - 
অগ্নির কণ। নয়নে ঝরে : 
হায় রে এদিফে না সরে ভারত, 
কচ [পরে গুমার মে । 
তকেই যদি পাকা নই, ধদি 
বালিতে গেলেই পাঁড়ব থেমে, - 
তবে কেন হনু বি. এল; কারণ, 
পাশ করেছিনু বি এ. ও এম এ । 


[ 'ভারতবধ। পোষ ১৩২৩ বঙ্গান্দ ।] 


জমিদার 
 প্রঙ্গ-চিত ] 


আমি রাজা, মোর রাজো চিরানম্দ্, চির মহোহসব, 

নাহি দুঃখ দৈনা লেশ 1- জলাভাব 7; তাও কি স্ব: 
্রামে-গ্রামে দীঘি, ডোবা, খালা, বিল আদ জলাশয়, 
বিমল হরিতকাক্ি, পানাঢাকা চির শান্তিময় | 

যাদের শীতল ক্রোড়ে সম্তাপিত জঙ্গ ঢালি দিয়া, 

জুড়ায় মানুষ, মোষ, মেষ, বৃষ, হদয় ভরিয়। 

পান কারি লয় সুধা, প্রাণময় লক্ষ জীবাণুর 
সাগ্রহে, দশটা মাস । তবু আজ শুনি এ কি সুব। 
চতৃছিকে আর্তনাদ, কীতিনাশ। দৃপ্ভ কোলাহল।- 
“পপপাসায় কণ্ঠ ফাটে : বক্ষ ফাটে ; দাও দাও জল ।” 


১৮ 


বরাকাফতা « গানে পাদেশিকতা 


“কোথা জল ১ কোথা জল :-আজুভেদী শব্দ হাহাকার 
অক্ুতজ কয়কের দাবশীত দারুণ চিৎকার । 

বৈশাখের খরদাহে তস্, দা্জ ধরণীর ধুলা, 

শুকাইছে নল নাল, শু হয় পুঙ্ারণাগুলা, 

সে দোষ আমার নঙ্হ ৮ পাইমেড সোডা প্রস্থ ততি 
আমি কি নাট মানা নিগাবুণ তফা। িবারিতে 
অঙ্গকন্টী ৷ মিথ্যা কথা শসাফারে নয় বঙ্গভমি, 
বরা শ্যামল শেক দেক হতে দির দুম 

৫ সব কাহার - এই পাবিপণ অক্ষম ভাতার 

চিন কার তরে কুষকের | তবু নাহার ০ 
নাহ চাই বার কর, শসা ভাত 1 লই শধু টাকা, 
আয়, আথাা, কুছু, তুঙ্র আতি, রজতের চাকা 
০8170711188] ৮৪1৩০ তপু অনাহারে মাঝে যে দুর্ভাগা, 
(কে তার আহার দিবে 7 বিধাতার আভিশাপি দাগ 
ভার তালে 1 শীর্শকায় প্রজ্জাতাগ (সে ভাই বরাত 
আমিও তো জোশায়াছি বঙ্গদেশে, খাই ডাল ভাত । 

শত দেখ ফুলি গোছে , পাজাবী সে গোজিসম আছে, 
পঙ্গভরে প্রাতদিন আনকোরা 1১৪0 ওত কড়া ফাটে ৮ 
কলেরা, বসন্ত, বে জ্ঞাত, অর্থাত দেখা 

জান ভাহা 1 কিশু হাফ, উপায়ের না পাই উদ্দেশ । 
রোগা, শোক দেবতার হাত আহে একটি সঙ্গল, 
পওযাযনন (| তাই আম পরবাসী | হামা মৃখদল, 
তাব& বাঁচিতি পারে পঙাইয়। আমারি মতন 

সহরের সৌবটকে, নিরাপদে, শিরুদ্ধিচমন 

তবে কেন পড়ে থাকা, রোগমাধা পইঘম সা আক, 
অন্কন হাশবন, অন্কতম ঝোপকাড়ে ঢাকা, 

পিল বন্ধুর ভীম, চড়, গাড়, গভীর করম, 

পাঠাল শর্গাল, জেকি, সর্প, ভেক, বৃশ্সিকে দুম 
পাড়াগার পাতিগন্ধে, নাক গুজে চোখ হুখ বুজে ও 
শরীয়ের বস দয়া কেন তবে, আকননাশ খুজে 

পৃদ্ট কর তোলা দুটো পেটজোড়া প্রীহী ও ভার ও 
অরতা ; সেহতে পারে । তুম চাও শিক্ষার বিস্তার » 


বনাবহারী মুখোপাধ্যায় ২৯৯ 


না হয় কাঁরনু সেটা! তার পরে কোন বেটা করে 

বলো তে। আমার কাজ ১ কে সাজ্িবে পান ১ সমাদরে 

কে দুলাবে তালবৃন্ত কাস্তিহর।. হবে শ্রান্তকাম 

বসের তন্দাশেষে, সন্ধাকালে ঢুলে জাকিয়া ও 

সটকা এশায়ে দেওয়া, সুকোমল অঙ্গে তেল-ধসা, 

কে কাঁরবে এই সব ০ ভাড়াতাড় কে তাড়া মশা 

ভুশড় হতে, হস্ত যেথা অন্ধপথে বাথ ফিরে আসে, 

হারায় দ্ধ সীমা, জ্ঞান মৌন লিক্ষল প্রয়াসে - 

আম কার অনা রূপে প্রজাদের দুঃখের লাঘব । 

বার মাসে তর পবে বেড়ে যায় প্রজারই বৈভব । 

প্রজ্তাই বাঙ্জায় বাশ, কাসি, ঢোল | দেখে হচ্টী-চিতে 
সার হাজার মুছা ফাকে দিই আতসাবাডিতে । 

দেশের ভঙ্গামী আমি, মোর কাজে লাভবান সবে) 

এই দেখে ঘট। করে প্রাতিখার শারদ উৎসবে, 

কত শত নিরক্য়ে তপ্তঙুচি পোলাও খিগাই 

জাপ-চীর দারিছেরে শাস্তিপুরী চাদর [বলাই । 


1 'তারতবরা মাথ। ১৩২৯৩ পঙ্গান্স । ও 


বামুন-ঠাকুর 
1 রুক্ষ 158 ] 


আমার কাপড় গামা তেল বুচাবুচে, 
(সেই তো আমার গর | 
শৃধু বাবুঁচিরাই করতে রায় 
ধোপার খরচ খন । 
সরান, দদু আমার অঙ্গ কুল, 
লিন্দায় কিবা ইথে 
শ্লাছে সর্ষপতেলে জবজবে চুল 
ধবধবে পাপা সিথে। 


২9 


হা্কাকত। ও গানে শ্বাদেশিকতা 


আমি যাস কার বটে বেশা-আলায়ে, 
টানি বটে গাজা -গুজি, 
তনু গলায় তো আছে পৈতের গোছা, 
বর, হজ সি-গুলি । 
আমি চুরটা আশ ট। করে থাকি, 
হাতে নেইকেো তেমন লাজ, 
শৃধু খাল হয়ে পাঁতিত হইব, 
কাঁপন এমন কাজ । 
আমি পড়ি নি কখনো 116৩1 বা 1, 
মাজান বিলাতে গিয়ে, 
আম শিখনি কখনো কশ্চানী বুলি, 
লারান বিধহা বিয়ে | 
আমি হোতেলে, টেবিলে, সাহেবের সাথে 
খাই নি কারি ও ভাত, 
আম ধর বেশোছি অক্ষত, 
শ্রামি অটুট রেখেছি জাত । 
কমে ভারত -শুক্ধ একঘরে হবে, 
সকলেই জোনে সেটা । 
শুধু আম (কে বব হন্দ সমাজে, 
আমারে ভাড়ায় কেট; 


|; ভাকরতবষ পাজাষ্ঠ, ১৩২৪ বক্ছান্দ 1) 


বস্তীজানাথ সেঅগুগ্ত [ ১৮৮৭-১৯৫৪ | 


শব্রতি বঙ্গ ভুমি 


আজি কি তোমার বিধুর ম্রাতি 


হেবিনু লারছ প্রভাতে 


হে মাত বঙ্গ মালিন অস্ 


ভবি' শ্েছে খানা ভোবাতে । 


বর্তীযানাথ সেনগুপ্ত ২২১৯ 


পারে না বাহতে লোকে ভ্ররভার, 
পেটে পেটে পিলে ধরে নাক আর. 
বসে শেয়াল গাহছে খেয়াল 
বিজন পল্লী সভাতে 
এক পাশে তুম কাঁদছ জননী 
শরংকালের প্রভাতে । 


জননী, তোমার ভিক্ষার খাতা 
পাঠায়ে দিষেছছ ভুবনে । 

রোশে-বনায়, ভাতে ভধানী' 
তোমার ভবনে ভবলে। 


অবসর আর নাহক তোমার, 
দলে দলে ভুটে 'ভলাষ্টয়ার', 
লবণ ফুরায় আনিতে পাস্ত, 
পান্ত আনতে লবলে 
ওনলী তোমার চির ঠাদা খাতা 
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে । 


গু কাদা পাক করেছ বেবাক 
জলাশয় ঘোলাধররণী . 

পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাা 
বন-জ্রলা পরণী । 

ঘরে স্বারে আর কোপে ঝাড়ে বনে 

বাশ বাজে যেন সকগুণ গলে, 

উড়ে' ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে মুখে নাকে 
মশক'মশকঘরণ । 

জলাশয়গুল। কারয়াছ ঘোলা 
বন-জেগল। ধরণী । 


খুলছে আবার যমের ধুয়া 
ভবযন্তল। জুড়ায়ে 


কুটীয়ে কুচীরে নব নব ব্যাধি 
নর্বান জীবন উড়ায়ে | 


৬ ধাঞ্কাবতা। ও গানে গ্বাদোশিকতা 


দিকে দিকে মাতা উঠে রজ্দন 
ধরে ঘরে টটে ভিষবন্চন 
ধমদৃতচয় মুও। মুঠ লয় 
পড়ে-পাওয। প্রাণ কুড়ায়ে ! 
চলেছে শমন দুধারে তাহার 
ভবহন্ত্রণা জড়ায়ে । 


শ্রায় আয় আয় আছ যে যেথায় 
কাঙাল ও রোন্গা উদিয়া, 
ভিক্ষার কুদ ধাটিহে জননী 
বাল যেতিছে ফুটিয়া । 


ও ঘর হইতে আয় হামা দিয়ে, 
& হাড় হইতে আয় খোড়াইয়ে, 
কে কাঁদি ক্ষুতায়, মায়েরে কাদায়, 
খদ পড়া খাম খুাটিয়া । 
(৩ক্ষ1-আ বাটিক জননী 
আয় হোরা সবে জিয়া । 


মাতার কে কণ্টকরালা, 

বাধায় কাঁদছে ডুকরি. 
'ালমারা' মেঘে আকাশ-আগল 

[থি%1 যেন সে ধুকাড় । 
“কড়েছে কিরাত নিঠুর পাঁড়িনে, 
ক না ছলনা হারতে হরলে, 
কাঁযল শিকল বিকল-চরণে 

জনন কাদিছে ফুকরি' । 
রোগে বঙ্ধান তাপ রম্দনে 

নাখল উাঁহছে সুখার' | 


( প্রত্থম প্রকাশ” পরিজকিহা সাাহিক ২ আক্ষিন। ১৩৩২ বঙ্গা্জ : 
কাঁণর 'মবুশিশা কাবন্তেন্ছে (১৩৩৪ রক্ষা । সকাজত 1) 


দেশোজার 


বার বার তিন বার 

এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কতু হবে ন। দেশোদ্ধার । 
শোন রে শ্রামক শোন্‌ ভাই চাষা, 
আমাদের বুকে যত ভালোবাসা 

ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার ! 


তোদের দুঃখে হায়,” 
পাষাণ হ'লেও চক্ষে জলে বক্ষ ভায়া যায় । 
কোরো নাকে ভাই হীন আশক্কা, 
এবার নয়নে ঘাযনি লঙ্কা : 
সতা সতা লিসিত। কারি হদয় তোদেরই চায়! 


ও কে চিরপরাধীন 

তোরা না াঁনস্‌, মোরা জান তোর কি কষ্টে কাটে দিন । 
নানা পাঁথ পল্ড় পেয়েছি প্রমাণ 
তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ, 

বংসরে হায় বিশ টাকা আয়, হবু তোরা ভাষাহীন 


তোরাই যে ভাই দেন, 
তোদের দেনা-জান। মায়ের কঙ্কাল অবাশেষ । 
মহা হলে বেগুন পাল, 
মাদও ভিতরে 9৮) হাই 9৫. 
তথু তোবু সেব। দেশেরই যে সেব। মনে মনে বুঝি বেশ 


ঠরে লাধালক চাদ! 

আমরা তোদের ভাঙ্গার নিদ্ধা নৃক মুখে দিব ভাষা | 
প্রমিক চারার পুদথে ফর্দ 
রাঁচতে ছুঁটিব লিলগুয়। খড়দ ! 

গড়িয়। আইন ভাক্চি বে আইন জাপাইব নব আশ। ! 


২২৪ 


ধাজডাবতা ও গানে দাগেশিকত। 


ওরে ওঠ: ওঠ: জেগে, 

তরুণ অনুপ্ালোকে জানা ও অঙ্গানা বাথায় লেগে 
সবলে ্ষন্ধে তুলে নিয়ে হল, 
পানে খেদায়ে বলদের দল, 

প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেধে চল বেগে । 


কুড়ে দে লাঙ্গল ক'সে .- 

ফালের জাগায় ঘত উ$ নিচু সমস কর চষে: 
মধ) উচু করে আছে ঢালাখুলো 
মইএর চাপনে করে দেয়ে ধুলো : 

কাটার বশে কর্‌ রে ধ্বংস চোএ জোএ বিগে ঘষে । 


ফসল হবেই হবে? 
আকাল হইতে না নামে বৃষ্টি পাতাল মুড়ীব তবে । 
গ্াপনার হাতে বুনেছিস যাকে 
টেনে তুলে বলে বুয়ে দিবি পাকে 
বাছিবে মাদল আরিবে বাদল বার উৎসাব। 


সেই দুধোগ-উৎসব যবে থনাইবে চাবিধার, 
মেঘে ঝড়ে জলে বঞ্রেবাদলে রচিয়। অঙ্ককার :-- 
মরে পাঁড় যাঁপ ক্ষমা কোরো দাদ ! 
খাঁট চাষা ছাড়া কে মাশিবে কাদা 
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই.-চাষার বারিষ্টার ' 


। “মরুশিখা ১৩৩৪ বঙ্গাক | ] 


হেমেজ্সকুছার রাক্স [ ১৮৮৮-১৯৬৩ ] 
কালাপাহাড়ের উদ্বোধন 


কালাপাহাড় । ঘুমিয়ে নাকি 2 পাশ ফেরো। ভাই, 
চোখ খোলো, 

আৎ-চাপা এ আংরাটাতে জ্বালিয়ে আগুন ফের তোলো ! 
পর্-বিপথে তাল-বেতালে ঝড়-বাপটের শাখ বাজাও, 
লক্ষ যুগের অঙ্ককারে রন্ত-শিখার দীপ সাজাও ! 
মন-বুড়োদের পীঞ্জরা ছিড়ে খেলতে থাকো ডাংগুলি, 
বেজিয়ে পড় ধ্বংস-নদে বান-ক্ষাাপানো তান তু'পি, 

বোরয়ে পড় বেপক্োয়া ! 

পথের তুমি নও ঘরোয়া ! 
চণড মরুর উফ তৃষায় শা্ত-ঘ্পন আজ ভোলো, 

মৃত্ানসখা, চোখ খোলো ! 


ভগ্ুগুলোর গগগোলে আবার গেছে দেশ ছেয়ে, 
মানুষগুলো গুবরে-পোকা ঝাচছে গন্ুর নাদ্‌ খেয়ে ! 
বুক-ভরা সব সয়তানি, আর দিচ্ছে মুখে 'বোল হবি, 
নিমাই-চেলা কুঁকড়ো খেয়ে নাচছে গেয়ে খোল ধরি, 
জাতির পাতি তৈরি করে পৈতে-টিকি বঠমান, 
মানবতার কণ্ঠ চেপে ধরবে দেখায় মঙমান ! 

আমরা তবু সব সহি গে। 

চিত্ত নছে বিদ্রোহী শো, 
কাদ্‌চে মাত, কাদৃচে জায়. কাদৃচে ঘরে বোন-মেরে, 

ভণ্ডামি এই দেশ ছেয়ে। 


নবাগুলে৷ সভা হয়ে বাংলা রাঁতি গ্যায় ভাসান্‌, 

কলকাতাতে আনছে তারা লঙনোর হাল-ফ্যাসান্‌ । 

সায়েব সেজেও হার তথুও সায়েব দেখেই লঙ্বা হন, 

বাকারা সব 'পাঞ্সা' বলে বাপকে করে সন্ভাবপ ! 
১ 


ইব্ঠি 


বাঙ্গড়াঁকতা ও গানে খ্বাদেশিকতা। 


মন্টে চ'ড়ে ইস-যোলে হয় জঙেশী বিমা, 

ভাম্ররেহে চজাসুখে ফুটছে রুজের বন্ধ! 
ছোটানার এই বিষম টানে, 
বা কোথায় কেই বা জানে 

কোন্‌ দরদী বুঝবে বাধা, বুক যে ওদের সব পাষাণ, 
দেশকে ধরেই দ্যায় ভাসান । 


আজকে আবার নতৃন-গাড়। জাতের মন্দিরে, 

ধর্ম মোগের কর্দ গোছের মম মোদের বন্দী রে 

ময় সবাই ঠায় ছাড়িয়ে মৌন শিলার পুশলী, 

পুতি মোগের রাখছে তুলে, কিংবা ফেলে উদ্যোল' । 

গর্তীদেবের রথ চলেছে কীপঞ্ছে সারা দেশখানা, 

তাৰ চাকাতে বুক পেতত এ জান মানুষ হয় ছানা ! 
উর হাতে জড়ের সেবা, 
হায়, প্রহসন বুঝবে কেবা 

মুন্ধ রাপোর ছন্দ জোগায় নেইটকো এমন হল্দী রে, 

ণাওদেবের মন্দিরে | 


কালাপাহাড় ' আব একাটবার ভাগাবে না কি হাক তুলে : 
শিকল-গেবের বিকল পুরুত সকল গীতা যাক ভুলে । 
তাক থেকে এ পৃতুলশুলজোয় হিচ ড় টেনে নাক কাটো, 
পতেশুলো দাও পাড়িয়ে, আকফল। সাফ, ছটা, 
গোবর-গাশেশ সমাজপাতির দাও থামায় লাফ, মারা, 
এক ঘেয়ে এই সুর শুলিমে জাশো হে বীর খাপ ছাড়া । 
বিপ্রবোর গু আত, 
উদ কর রক্ত, 
শন হাতে খাঙ্লো হকের গাও শো নাশর পাক খুলে, 
জাকাশ-ভেঙগী হাক তলে ! 


পণ্ড বর নাটশালায় আসবে তোমার পক্ষে জয়, 
অন্ধকারের এই প্রবাহ আর কত দন চক্ষে সয় ১ 
শ্োোড়ো জমির জালো-চারা সাফ করে চাও খকা-ঘায়, 
তবেই আবার নতুন ক'রে জাগবে সবুজ সগ তায়! 


মঙ্জিনীকাষ সরকার ২২৭ 


মখ্যাচারের হত্যাকারী ! নও কো তুমি নীচ খুনী, 
ফলিয়ে তোলো তন্ুণ আশা, আবার নতুন বাঁজ বুনি' ! 
বন্ধ জলা যাক গে মতে 
শৃঙ্ধ মালা যাক গে ঝরে 
বন্তাপচ। সম্ভ। জীবন মৃতা-ঝড়ে হোক গে লয় 
বিদ্রোহোরি পক্ষে জয় । 


। প্রথম প্রুক শ--বজলী' সংন্ত্বাহিক, কলকাত,৯১ শ্রাবণ, ১৩৩০ বঙ্গাঙ্দ ১ 
হেমেন্জকুমারের একমত কাবাগুদ্থ 'ঘৌবনের গানাতঞ সংকেত । ] 


নজিনীকাত্ত সরকার [ জন্ম --১৮৮৯ ] 
দোস্র। জুন, উনিশ শ' সাতচঢজিশ 


/ ১১৪৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে গ্িটেনে সাধারণ নিধনে শ্রমিক দল অয়লাভ করে 
এবং শ্রামক-নেতী ক্লেফে্ট এটাঁল প্রধানমন্ত্রী হন ভারতবাসীকে আকা 
গান এবং এলে একাটি দায়তবশীল শাসন পারষং শাসনের বাপঙ্ছা করার উদ্দোশা 
এটির উদ্যোগে ভাবত যে টীততাসিক কমাবিনেত মিশন প্রেরিত হয় হার 
নোতা ছিলেন তদানীশ্ন ভারতসচিব লর্ড পক রেশ এবং আনা দজন সদসা 
স্ছিলেন সাবু হট্যাফোড কিপস ও এ. 1৬. অলেকজান্তার : ১৯মড খুদ্টান্দের 
১৭ মর্চ মিশন ভদেশ আসেন ও ছা ভিন লাল থাকদ । শি ঠা দলের 
বা্ছনাতিক নেতার সাঙ্গ লালাপ-আানোচেন কাত ৬৬ তম কারনে সিশান 
ঠদের প্রশ্থাত ঘোযগা। করেন এই প্রস্থালে তথ ভারতের স্রাধীনাভার কাই 
চিল পালিসুনে সষ্টির কথা জোহা সাহেণ যদও সাতে থেকেই ভাধতে শনু 
করেছিবেন। তবু প্রথমে সিশনের প্রশ্থার ঠান সম্দন করেন কিনু পরে 
ভবার এব প্রচন্ড কিপোধিতা কাপে পাকিস্থান প্রা ষ্টার কনো ডাইবেকট 
আযাকশন্‌' বা প্রতাক্ষ সংগ্রামের পারকল্পনা কান যব হলে ১৬ আগঙ্ট থেকে 
দেশব্যাপী দারুণ দাঙ্গা-হাক্াদা দেখ দেয় | তখন সালিম গীগকে বাদ দিয়েই 
শাসনপরিষং গঠিত হয় অবশ কয়েক মালে পরেই পাল শাসন পাছা 
যোগ দেয় এবং লিয়াকং আলি খা, গঙ্ছেনফর হাতল খা, আই, আই, পুক্সিগড়। 
ভারদুর রব নিস্তার এবাং হোগেক্রনাধ মণ সধসা হছে আসেন । শাসন 
পরিষদের কাকে এরা নানা ভাবে অসাবধা স্টি কত থাকেন এবং গণ 
পার়মদে যোগদান লা করার সিদ্ধান্্ব লেন | এসবের পিছনে ব্িটিশ প্রকারের 


১৬১৪ 


বাকাঁধত। ও গানে স্বাদেশিকতা 


বিচে সুষিয় নীতি যে সতান্ত সরি ছিল আজ ত। প্রমাণিত আীতিহাসিক 
সভা । এই পরিস্থিতির মধে ঠধানমন্তরী এটলি ১৯৪৭ খুষ্ঠাকের ২০ ফেবুয়ারাঁ 
একটি বিধাতি প্রচার করেন । তাতে বলা হয়, একটি গণ পারধৎ গঠন যাঁদ সম্ভব 
না হয় তবে একাধিক গণপরিধদকে মেনে নিয়ে অন্থবা প্রদেশভিতিক কর্ৃত 
দিয়েই ঠারা ১৯৪৮ খব্টান্দের জুন মাসের মধোই ভারত ছেড়ে চলে আসকেন। 
এই সময় বড়লাট এয়াছেল দেশে ফিরে হান এবং ভার জারগার আমন 
ভাইকাউপ্ট মাউগ্টবাটেন- ভারতের শেষ বড়লাট । এর পর থেকে ভারত 
(তাপের বাবস্থাই পাকা হয়? ভাগান্ডাগির নন প্রন্তাব নিয়ে আলোচনা ও 
তার অনুমোদনের জনে মাউন্টবাটেন নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন ২ জুন ১৯৪৭ । 
এই ঠারিখাঁটিকে সঙ্থোধন করেই এই বাঙজ্গকবিতাটি লেখা) এটি সেই দিনেরই 
'হুশাসার' পিকায় ভাপা হয়েছিল । প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার বড়লাট 
মাউশীবাটেনের কমতংপ্রতার জনো। এই বঙ্ধরের ১৫ আগস্টেই ভারত দ্বার্ধীনত। 
লা্চ ককে-১১৪৮ পর্ন অপেক্ষ। করতে হয়নি) 


স্বাগাত পোস্বা জুন । 
তোমার মাঝারে সারা ভারতের নবীন আশার দুণ । 
দিকে দিকে আক পাঁড়য়াছে সাড়া-- 
কেহ তাল ঠুকে, কারো গোফে চাড়া, 
কেহ নাই বসে, সকলেই খাড়া গাঁত দুন্--চৌদুন | 
স্বাগাতি দোসরা জুন 


বারয়াছি মোরা ফোলই মে আর ফেব্রুয়ারর বিশে, 
হে গ্োস্রা জন, তোমারে বারততহ হারাইয়া মায় দিলে! 
পথের দুধারে চলে গোলাগুলি, 
ভূপড়তে ছুরিতে ঘন কোলাকুলি, 
ইহ। ছাড়) আছে কারফিউ, যদি পান থেকে খসে ছুন। 
বুঝেছে লোস্র। জুন্দ : 


তথু রেলপথে চলে দোঁড়িয়া, কেহ বা বিমান-রথে, 
ঘরর-বাড় ফোঁলি গুঞ্জ-কবলে ছাটয়াছে শতে শতে ! 
ভরপুর আজি শহর দিল্লী 
কাঁরছে সবাই চোল্গাচাজি 
চদার রাজনীতিতে বাদের হয়ে বারয়াছে ধুগ ! 
হে মোর দোস্রা জুন ! 


মাঁবিনীকান্ত সরকার 


আযালবৃদ্ধ বালিতা সকলে কাঁরতেছে ঘর-বাব, 

ন। জানি কেমনে বাঁরিবে তোমারে দল্সীর দয়যার ! 
কাহারে। লনেতে কারবে কি জল, 
উল্লাসে কেহ গাহবে গজল, 

কেহ বা ভাস্বগদশদচিতে ফুকারিবে রামধুন ? 

জানে কি দোস্রা জুন ? 


গায়ে-নাহি-মানা-অগুল শ্রীযোগেন্জ জুটিয়াছে, 
গুরু জিতার শো ধরার সাথে সে যে পো ধরিয়া আছে 
জুটে কংগ্রেস-পগ্রদেশ-মন্ত্রী, 
নহাসভা আর সমাজতন্ত্রী ; 
কমিউনষ্ট-ও জুটেছে--ভারত-ফাটলের মতকুণ | 
দেখেছ, দোস্রা জুন 2 


বেড়ালে বেড়ালে অবনিবনাও যেহেত পিঠা যে মিঠা, 
সানরে তাহারা মেনেছে সালিস ভাগ কারবারে পিঠা। 
বানর বিভাগ করিছে গবে, 
চ'লে ধায় পিঠা কপির গর্ভে, 
মোলে যাহার অধিকার সে যে তোলে হতেছে খুন ! 
কেমন, দোস্রা জুন : 


এটিলীর যাহা নয়নের তারা ফিপসের কৃপানাধি, 
যাহারে আঙ্পেকজাগ্ডার কোলে সপিয়া দিয়াছে বিধি, 
এনেছে মাউণ্টব্যাটেন উহারে 
হে দোসর জুন, তোমার দুয়ারে, 
এক কপাট করে রেখে ফাক, হায়ো ভাই, সকরুণ । 
দেখব, দোসর গুন ! 


কোন জন কিবা স্বার্থ খঁজিছে, দেখিতে ইচ্ছা জাগে, 
রাবণের চিতা জ্বলিবার আগে কে নজে লঙ্কাভাগে | 
কভু না তাজিয়। শধ্যা-বিলাস 
কোন সে নেপোর দধির পিয়াস, 
কোন্‌ পরগাছ। ডগায় উচিয়া মহারুহে ভাবে উন । 
দেখিব, দোসর। জুম! 


হব 


২৩০ 


বারকবিতা ও গানে গ্বাদেশিকতা 


আন্তুপস্থী ছিরপন্থী কোন্‌ সুর কেব। গ্যহে, 
কাহার কথার উত্বার [দিতে কার দিকে কেবা চাহে । 
কাহার ছ্ুরতে কার পাপ যায়, 
কার ঘুঁড় কাটে কার মাজায়, 
শরের উপরে শর-বরহণে গালি হ'লো। কার তুল । 
দেখিব, দোসরা জুন ! 


দোঁখছে বাকা জহরলাজেরে আর মিঞা লিয়কতে, 
দেখব ছেলাব জিরা সাহেবে আল্লার কিয়ামত | 
দোঁখিব অধনগ সৃতি 
কিরূপ করিঞ্ে বাকান্ক ৫. 
গজনফয়ের গঞ্জেটেক দূরে বাসে ফিরোজ খা সুন । 
দোখব, দোস্রা জুল । 


দেখিব সবার মুখভঙ্গীটি ঢাকনা খুলিবে যব, 
খাস বিলাবের রাজ-ঘোটকীর ডিন্ব বাহির হবে? 
সাঙ্গ হইবে দরবার-লীলা, 
কাঙা-কৌচা সব হয়ে যাবে চিলা, 
লাঙ্গ উঠবে মন্রকোপার খসে মাবে পাংজন । 
স্বাগত, দোস্বা ভন । 


নাাতাজের চোখে ভনবাচাকা শা হোমারে বকিবে কিসে ও 
বরিবার সাধ রুহিল সবার পুন আচল্লিশে । 
বিপুল পর্থী, নিরবাধকাল 
সালের ওপর দিয়ে ঘায় সাল, 
ছার্রু্ষ মোরা গুণাতীত, গুণময়, নিগুপি 
বিদায়, গোস্র। জুন ' 


[ 'যুগাসতর' পতিকা কলকাতা, ২ জুন, ১৯৪৭ খক্টান্দ |] 


ভাবী বিল্ুহ্থ 


[কংগ্রেস ও মুসালম লীগের নেতারা প্রথমে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার কখাই 
ভাবতেন! ভাই বাংলার তখকালীন প্রধানমন্ত্রী মখ্ামন্তী কথাটার তখন উত্তহ 
হয় নি) সুরাওয়াঁদ সাহেবও মনে করতেন বাংপা আবভন্তই খাকবে। তিনি 
তার পরছরখানাটিকে চাল ও তারা দিয় চিত কার বেখাছিগেন।। সুরাওয়াদি 
সাহেব তখন 'উজরে-আজম" এবং ভার প্রধান শমাতার। বিজিত পদে 'সালারে 
আর” 'সালারে সুবা' নামে আখ্যাত : ১৯৪৬-এএ৭ লাঙ্গায় পাজাবের দুটি অন 
ওয়াজিরাবাদ ও নাঁজমাবাদ নানা ইস্কন যুগিয়েছিল | এই সময় দুজন পদস্ছ 
পুলিশ কর্জচারী-দোহ। এবং খন্দকার সাহেব-কলকাতার দক্ষিগে এবং উত্তরে 
দের্পওপ্রতাপে শাসনকাধ চালিয়ে যেতেন । কাবতাটি লঙড মাউ্টব্যাটেনের সঙ্গে 
গারুতীয় নেতাদের ভারত বিভাগের কথা পাকা হায় যাবার সমধঘেই রচিত | 1 


চজ্জতারাচিহ্হারা বন্ধ শাহ শঙ্ককার । 

নাহি বুঝি রে আজি উঁঞ্জরে-আজম মঞ্জন্দ আর 
চেরাশে আর তৈপ নাহি, 
ঘুচিয়া গেল শাহানশাহ, 

থামিয়া গেল শেখানো বুলি চাচাতুয়। ও চন্দনার | 
পোল থে থাম কাউনাসলে 
সকল লীগ-কলাগ মিলে 

মনত যত নৃতারত,-নাচানো চারু চন্হার । 
কঙ্গুটোলা যে উঠিল লি 
হায় কি হলো, কি হলো বলি, 

কলাবাগানে পারল ধুয়া কা হুয়। কা গরন্দনার 
সে-ধ্বনি শুনি সঞজে কাদে 
গঠ়াঁজরা ও নাজিমাবাদে, 

ফেমনে খানা হইবে আন। কারখানা ঘে বন্ধদ্ধার । 
পাঁড়ল চাল, নিভিল চুল। 
থানায় কাদে শঙ্গী গুলা 

ক্ষস্ধোপরি লোহার টুপি ছটিছে দোহা খন্দকার | 
মাথায় হাত এক একাট বে 
মধুপ বাঁস সাপাইজে 

ফুলের পরে বাস ফুলে জ্টেছে মকরন্দ তার 


২৩২ যাঙকফিতা ও গানে দ্বাদেশিকত। 


গ্াপন জনে হছতেছে পর 
কি হবে ভাবি অতঃপর, 
কি ছাই হলো যাই শুধু ছন্থ পরে ধন্য সায়। 
কত না ফুলে ভারিল চিছ্া 
আসমানোর গুলবাশিচা : 
শেধটা কিনা ওষ্ঠাধরে কোক্টা-পচাপান্ধ-ভার ! 
একে ও একে ছাড়ছে ডেরা, 
ভাঁগিছে ভাই-বেয়াদারেরা 7 
সালারে ভালা, সালারে সবা পালারে গোয়ালন্দ পার। 
( 'শনিরারের চিঠি'। কলকাতা জ্োষ্ঠ, ১৩৫9 বঙ্গাব্দ 1) 


বীর প্রসা্ ভট্টাচার্ধ [ জন্ম-১৮৯০ ] 
ছাজেন প্রার্থন। 


৯ 


আয় (ডিগ্া আয় ! আয় উপাধি আয়! 
তোর জনে। চোর-চোটা। সাব হওয়া যায়। 
আয় ডিগ্রী আয়! 

তোতার মতো বুলি শিখে, বাধ গদে যাচ্ছি লিখে, 
তোর পর্শন পাবো নাকি ১ তোরেই যে প্রাণ চায় ! 
মামের শেষে দেখলে তোরে, সবাই আদর করবে মোরে, 
হইমে ফেন পাঠা খাসি-কিই-বা আসে যায় ? 

আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় ! 


৮. 


তোর দ্যাখা, ভাই, পায়ো যখন, ওজন আমার বাড়বে তখন, 
ধাঝে বাঁ না কাটা যার, ভারে কাবে তায়! 
দোষ কপালে টিপ বিয়ে হ. শোক জোড়াতে বেশ ছোবো তা, 
তোর কুপাতে দৌলত, হোলে কে না তোরে চায় ! 

আয় ভিগ্লী আয়! আর উপাধি আয় ! 


বতীবপ্রসাদ ট্াচাহ ২৩৩ 


ত 


জীবন ভোরে যাচ্ছ পড়ে, রইছি তবু জানত মরে, 
তোর তরে, হায়, বাবার গেল অথ সমুদয় ! 
আমার গেল স্বাস্থ্য আশা, গেল চোখের দীপ্তি খাসা, 
কৈশোর তে। মরেই গেছে. যৌবন বায় বায়! 

আর ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয়! 


ণ্ি 


তোর আশাতে ছাড়বো চাগর, ফুকুবো চুরুট, বাড়বে বদর, 
সব ধর্নীরা ধরুবে ধাম, বসবে কেদারার ! 
মাস্টারীটা পেলে, ভায়া, দিনে 'গনে বাড়বে পায়, 
চরণ-চাটা শিক্ষা দোবো, কাজ কি বাবসায় ? 

আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয়! 


& 


বাবসা করবে মাড়োয়ারী, আমরা কি তা করতে পারি ” 
কলম-পেষা জাতির ছেলে কলম [পিষে খায়! 
হোক না তারা লক্ষপাতি, চাকার মোদের পরম গাতি, 
বাঙালীদের পক্ষে শুধুই চাকরি শোভ। পায় ! 

আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় ! 


৬ 


ধর্মের ধার ধারবো কেন ; নান্তিকতাই ধম জেনো; 
[ডগ্রাতে, ভাই, টাকা আসে, ডিগ্রী কেন) চায়! 
[ডগ্রী বড়ই চমৎকার, ভডিগ্রাধারী দাগ।-যাড় ! 
চরে যেড়াক় ডিগ্রী নিয়ে মস্ত দুনিয়ায় ! 

আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি হায় ! 


( হাসির হল্লা' কাবাগ্ন্থের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) 'রঙ্গ-ইজিত' অংলের কবিতা 1 


শান 
কোন্‌ দেশে 


4 লাল সুর, 


৯ 


কোন জেশেতে বাজ -শাঙ্জা 

সকল দেশের চাইতে অচল । 
কোন দেশেতে জেল্ম নিয়েই 

সঙ্গেযজাত তুলছে পটল 
কোথায় শান প্রেমের বুলি 

কচি খোকার মুখে রে। 
সে আমাদের বাংলা দেশ, 

আমাদের বাংলা বে? 
কোথায় ডাকে বৌকে মানি, 

কেউ বা রাখে বুকে মাথে । 
কোথায় 'বাবু' খেটেই কাবু, 

1পযছে কলম দিনে রাতে । 
নারীরা কোথা ভোশোর জানিস, 

'প্রভুরা' মজা মারছে রে! 
সে আমাদের বাংলা দেশ, 

আমাদের বাংল। রে 


তি 


কোন্‌ জাতি আবঘাতি 
কথায় কথায় জাতি যায় । 
কোথায় ভিটায় ঘৃথু চরে, 
দেখছি ভীষপ কন্যাছায় 
মদ-আতাল আর মাশীখোরের 
কণ্ঠ কোথায় বাজে য়ে! 
সে আমাদের বাংলা ছেশ 
আমাদের বাংলা রে? 


বতীজ্রসাহ ভটাচার্ ২৩৩ 
৪ 


কোন দেশেয় দুর্দশায় মোরা 

কেবল করি গলাবাঁজ । 
কোন্‌ দেশের মানুষগুলে। 

মানছে শুধুই পুরুৎ পা ! 
মোদের কুল-কুলাক্গারের 

বংশবাদ্ধ কোথা রে? 
সে আমাদের বাংলা দেশ 

আমাদেরি বাংলা বে। 


গোলামের জাতীয় সঙ্গীত 
সুর আমার মাথা নত করে দাও হে -ইতাদি 


আমার মাথা পলে দাও হে ভোমার 

সু) চরণ তলে? 
বাঁচার অহঙ্কার হে আমার 

দাবাও সক গে! 
নিজেরে খাওয়াতে শুধু নুন ভাত, 
নিজোর কপালে করি করাঘাত 
আপনারে শধু ঘাঁনতে ঘুরায়ে 

ঘুরে মরি পলে পলে। 
বাচার অহঙ্কার হে আমার 

দাবাও সকল ছলে ! 


আমারে না ধেন ভাবিও মানুষ 
আমার দেশের মাঝে ! 
তোমারি ইচ্ছা কর হে প্প 
যর্ঘন যে ভাবে সাজে! 


২৩ 


যাযকাকতা ঞ গানে খাদোন্িকিতা 


বাঁচি হে তোআর চরম শাসি, 
জাশাতে মার আর নাফ 
গযাসায়ে মের বাড়ীত্ত পাঠাও 


বাচার অহস্কার হে আমার 
দাবাও পক ছলে? 


কুলীত গান 


সুর--'তোবা শ্রীনস নি কি শুনিস নি ইত্যাছ 


তোবা শুনিস নি কি শুনিস নি তার বুটের ধ্বনি, 

পীলে ফ্ষাটে ফাটে ফাটে । 

বুলে ধুলো পলো পলে গন রজনী 

সে ষে ফাটে ফাটে ফাটে! 
গেয়েছি গান বখন যত. 

চোখের জেলে বোবার হতো, 

সকল সুরে বেজেছে, হায়, 

?ক রোদনই 
সে ষে ফাটে ফাটে ফাটে! 


কত দিবস সকাল সাঁজে পুপুর বেলা 
সে থে ফাটে ফাটে ফাটে! 

ক বেদন দিচ্ছে বুকে ভীষল ঠেলা 
সে যে ফাটে ফাটে ফাটে, 
দুখের পরে পরম দুখে, 
ঝ্বাস। চরল রাতে হুকে 
সুত্ধে পটল তুঙ্গিয়ে সে গ্যার 

'কাঙ্া-র শাল: 

গে হে ফাটে ফাটে কাটে, 


(14012 ৮৪ 
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চৌষট.স্থাজাতী 
সূর- তুমি কেমন করে গান কর হে গুঁণ' ইত্যাদি । 


। এই বাজজ-সঙ্গীতটি সৃকেনাঘ বন্দোপাধায়কে উদ্দেশ করে লেখা ৷ এই সময় 
অর্থ আর মন্্ীন্বের আকধশে প্রকৃত দেশসেবার ক্ষে৫ থেকে সুবেক্রনাথ আনেকট। 
দূরে সরে শিলেছিলেন। সারায় ইংরেজ মরকারের মন্ত্রী হিসানে তিনি 
তন বেতন পেতেন বঙ্ধরে চৌযাঁছি হানার টাকা । 1 


তুম কেমন করে মান কর যে 'ন্যাত।' ! 
ধহয়ায় জাগে বাথা, বড়ই বাথ ! 
গলার আওয়াজ ভুবন ফেলে ছেয়ে 
গালার দোরে মন্ত্রী হলে যেয়ে, 
বেড়াও শুধু মোদের খেয়েদেয়ে 
পাঁড়য়৷ রয় নারীর ছেড়া কাথা ! 


মলে করি আগ-সুরে গাউ, 

কষ্ঠে আমার সুর খুজে না পাই । 

কইতে তো চাই, কইতে কথা বাধে, 

প্রাণভয়ে যে পরাণ আমার কাদে ! 
মোদের তুমি ফেলেছ কোন্‌ ফাদে 
চৌঁদিকে আজ আনুষ সাং-সাঁতা । 


[হাসির হয়া' কাবানুন্থের (১৩৩০ বঙ্গান্দ। 'বাজ-সঙ্গীত' অংশের চারটি গান (0 


কাছা নর ইসজাম [ ১৮৯৯ ] 


ভূত ভাগালার গান 
*, 


এ ঠেছিশ কোটি গেবতাকে তোর তোতিশ কোটি ভূতে 
আছ মাচ বড়া নাচায় বাবা উঠতে বসতে শুতে 
ও 65 যে দেখেছে মীন্দরে তোর 
নাই দেবতা নাচছে ইতর 
আর মর শুধু দ্াবকাশ অমনি তের পুতে 
চোর উগাবানকে চত বানালো ঘালিচকে জুতে | 


সঃ 
ও ক সেই জেনেছে হোদের এজ, 
অঞ নকলের বইছে বোকা, 
ওরে আমান সোজা তালের কাছে খাটো তাদের পুতে 
আগ উহ ভাগানোর মজা দেখায় বোমাভোলা বন্কতে । 
৫ কহ সফেপিড়া অনেক ধুলো 
দেখে শুলে হজ কানা, 
হার ভুলেধুনো করছে হিতই মতই মারস কুঘে. 
€$ কত লেজ নব তোর নাকের ডগায় পঠিরস লে তুই ফ্ণে। 
সি 
ভাত বেকানিক তোগের ওুকা, 
“ধারী জা মিলের মুভিজ 
[শখাজি *ধু চক্ষু বৌজা, 


কানায় বোকা কুজোরি ঘাড়ে ধুতে, 
তাই আপনাকে তুই হেলা করে ভাঁকিসু সগ-গৃতে | 


কাজী নহরুল ইসলাম ২৩৯ 


কবে জীবন-ছার। ভূতে-পাওয়া 
ভূতেক় হাতে মুক্ধি পাওয়। 
সেকি সোজা ; ভুত কি ভাগে ফু'ক-মন্তর ফুতে ? 
তোর ফাঁকির কিনতু এড়িয়ে মরবি কৃজ্হারা কিন্তুতে । 


৬ 


ওরে ভুত তো ভূত, এ মারের চোটে 
ভুতের বাবাও উধাও ছোটে, 
ভূতের বাপ এ ভয়টাকে মার ডত যাবে তোর ছুটে, 
তখন ভুহে-পাওয়া এই দেশই তোর ভরবে দেবতা -দূতে । 


[ 'বষের খানা” ২য় মুগ্ূুগ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ : প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ 
ক্ষান্জ, সরকার কতক নাজেয়া্ছু | ) 


সুপার (জেলের) বন্দন। 
[গান] 


॥ ১৯২২ খ্রীন্টাব্দের ২৬ সেস্টেম্বরের 'ধিষকেকা পাতকায় নজবুছেক !আনপ্দমর্রীৰ 
অগমনো কণিতাতি প্রকাশিত হলে টতান পুলিশের কোপকিটাকে পড়েন । হাওর 
(বণস্ধে বোপ্বী পারজুয়ান জানী হয় কাব কীময় বিজ আঝশেগিন কখন । 
কমু প্রকার এডাতি পাঙেন ন। ১5৯৩ খ্ীষ্টান্দের ১৬ কযা কাজেদরাহের 
অপরাধে কার এক প্র সঙ্গম কারদিনু হয় কাঈগাড়াক দিয়ে তিন পদ 
[দল বা জাগি জং ডেবানলিস দো লেন হরি সাভিতিকি & পিল গুরুর 
কম য় । বাঙালী কারাসিচাহতিকলের মধ্য নফরুলট প্রথম সাহিতিক 
জবল্পী--সাহাহসুর্টিত আপরাধে কাবাপাণ্ড ভিত করেন? কপিকে পপর 
সেন্টযাল কে দেকে হুগলী জেলে তবে বাছা হয়| সেখানে আরে কয়েকজন 
রাজবনদী ছাল) উল খন্পীতদর কোনো ছেপে চাদ না থাকায় 
সকলকেই সাধারদ কয়েদী বাপে রাখা হয়েছিল | রাজনৈতিক কমীরা স্পেশাল 
ক্লাম'-এর সুযোগ কমই পেততন। কায়েদীদেক ওপর অকর্থা িয়াতন চে 
এব” খাদ হিসাবে দেওয়া হত খুদ-কুঁড়ো সিদ্ধ দুগস্ধময় 'লাপসী | এই বিরুদ্ধে 
ই কবে সজবুল অনশন ধ্ঘট শুরু করেন তখন ঠার হাতে পায়ে কড়া 

€ বেড়ি পরিয়ে তাকে একটি আজাদ সেলে বাছা হয় | হাতও ইংরেজ সরকার 


২৯০ হ্যয়ধবিতা ও গানে ভাদেশিকত। 


কবির তেজ ও উতলাহকে দন করতে পায়ে নি। তিনি হুখেুখে নালা রকম 
হারসঙ্সাত রচনা ক'রে মুর দিয়ে গাইতেন । রবাঝিলাছের "তোমারি গেছে পালিত 
মরেছে গানের এই প্যায়ডিটি এই ভাবেই দুগলী জেলের হযে রাঁচত হয়। পরে 
ছাপার সময় পানিও সঙ্গে এই ফুউ-নোটাটি কাব যুদ্ধ করে দিয়েছিলেন £ "চুগলী 
জেলে কারাকুষ্ধ ধাকাকালীন জেলের সকল প্রষ্কার জুলুম আমাদের শুপর দিয়ে 
পরখ জরে দেওয়া হয়েছিল: সেই সময় জেলের মৃর্তিমান 'গুলুম' বড়কর্তীকে 
দেখে এই বান গেয়ে লামিয়া অভিনন্দন করতাম |") 


তোমারি জেলে পালি ঠেলে তুমি ধনা ধনা হে । 
শ্রামার এ শান তোমার ধ্যান তুমি ধন। ধলা হে ॥ 
রেখেছ সা পাছ্ারা ছোযে 
াধার-ধক্ষে জামাই আদরে 
বেঁধে শিকল-প্রণয়নডোরে 
তুমি ধনা ধনা হে! 
আর্কাড়া চালের অঙ্গ লবণ 
করেছ আমার রসনা-লোভন 
বুড়ো ডঁটি ঘাঁটা লাপী-শোভন 
তুমি ধনা ধনা হে 
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি 
খেয়ে শয়া পাবে সোজা স-ুষ্ি 
লও-ছোল। দেহ ধবল-কুষি* 
ভুমি ধন ধন হে 


( 'ভষ্তার গান” হয় মুগ ১৯৪৯ অীষ্টাঙ্চ ! 
প্রথম প্রকাশ--১৩৩১ বঙ্গাব্দ : সরকার কতৃক বাকেযাধু । | 


উক!-. 
১ 'ল-ছোজা জে ধবল-কুতি'-ঠাচাছোলা দেহ ধবল বুট বোন্সীর ঘতো সা 
চাড়া "পুজি সুপার । 


সাইমন কমিশলের রিপোর্ট 


[গান] 


( ১১১১ শ্বীষ্টান্ডের ভারতীয় বিধানের ৮৪ নম্বর ধারায় বল হয়েছিল দল বছরের 
মধো ভারতের শাসনতন্থে আরো কিছু পারিহত্ঠন সাধনের জনে একটি বিশেষ 
কামলন তৈরী কর হবে সেই অনুযায়ী ৯৯২৭ খ্রান্টান্দের নতেস্বর মাসে সার 
গল সাইমনের নেতৃক্ে বৃটিশ সরকার একটি কমিশন গঈন করেন | বিশেষ করে 
দুটি কারণে সে দিন এই কাঁমশন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বাষয়ে 
[দরে আমাদের নেতাদের ক্ষ করে তুলেছিল । প্রথমত, এতে একজনও ভারতীয় 
সভ্য ছিলেন না এবং স্িজীয়ত, শিক্ষা-দাক্ষা পেয়ে ভারতবাসী এতদিনে বায়" 
শাসন পার যোগা হয়ে উঠেছে কিনা সে বিষয়েও তদন্তের ভার ছিল এই 
কামশনের ওপর | একমাস পরেই মানু কংখেসের অধিবেশনে এই কমিশন 
বঙ্জনের জনে দেশবাসীর প্রাতি আহবান জানিয়ে প্রথার গ্রহণ করা হয় সাইমন 
কাঁমশন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী ভারতে আসেন এবং মার্চ মাসের শেষেই 
(ফিবে বান । কিস কয়েক মাস পরেই আবার আসেন ভারতের সধহ এই 
কাঁমশনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়! শুধু জনলাধরণ নল্প. নেতাদের 
মধ্যেও অনেকে সে দিন পুলিশের লাঠির আঘাতে জখম হয়েছিলেন । লোকে 
ভাই এর নাম দিয়েছিল 'লাতি কমিশন ।) 


[ প্রথম ভাপা ] 
ভারতের যাহা দোখিলেল 


কোরাস্‌ £-- 
[ক দোখিতে এসে কি দোখিনু শেষে 
রিপোর্ঠ লেখেন সাইমনৃ-_ 
হুটোপুটি ক'রে ছুটোছুটি করে 
বুড়োবুড়ী, কাজে নাই মন ! 
"ম্যাপ গল আর উদো গল পায়ে 
হস্ত বুলায় হম, 
পু'চ্‌কে ঘলের ফচ্‌কে ছ্োোড়ার। 
[ছটাইছে বটে করম । 
তান্তের চেয়ে ভক্তই বেশী 
আহাহা ভন্ত বেচে থাক ! 
১৬ 


০৪ 


কাজকাবত। ও খালে গ্যাদেশিকতা 


ফোজাভাঙা দেঝে, কাচফলা দেবো 

নষ্লু মলে এচে রাখ? 
ক্ালিতে ভারতে সানকি লইয়া 

তসিল ফকির ফোকরা, 
'খঞ্চন হইতে ঠোকরলা টাকে 

প্ঠপপা শোটা কছগ ছোকরা | 
সো ঘা দেখছ, ছেজের চাইতে 

[পা বড়, আধিকন্ছু- 
শৃহদ জু দোঁখপু গোেধানে, 

প্রথম দ'পেহে জু এ 
মাথা নাই হেখা, লাইক হগর়, 

শুধু পেট আর পিন সার, 
এত হটে থেয়ে কেমনে হজম 

করে, করে নাকো চিৎকার । 
£ছে হাত শুধু চিৎ করে বাছে 

শুনো পানে তুলিয়া, 
[বপদে পাপ উপ্পসা, তাহাও 

ক্লাপদে শিয়ান্ছে ফুলিয়। ৪ 

মড়োয়ারী আর মআলোয়ারী সর 

ফের পরম মি, 
মবুমরাদব একেবার মেরে 

রাখিতে দেশ পাব্ত । 
ইহাদের হার বন্কু মোদোর 

"খৃড গুড় জেপ্টগরম।ন,” 
কমার পানায় ডোবা ও খানায় 

এব কুপা করে ভান জান ॥ 

এ দেশের নাবী বেজায় আনাড়ী, 

পুরুষের হাতে তবলা, 
হবজগাতে চাও মারলে সে কাদে 

ইহারা কালে না, শাবলা। । 
কবা-্লাড়ী- মোড়া চকলেট ওলা 

বন্দী হেরেমা বান 


ফান্ধী সজবুল ইসলাম ২৪৩ 


বাছুর কারলে খেয়ে নেষে কেউ, 
কাজেই যাকে থাক সে? 
ইচ্কুযৌ, প্রেমে, জরে পড়ে পড়ে 
জীবন কাটায় ছেলেরা ; 
মাঝে মাঝে করে শাশ-শখা 
পাসে দোলন ভেলের! । 
চোখের চাইতে চশমাই বেশী. 
ভাঁগাস ওরা অক্ষ, 
নৈলে কখন টানিয়া ঘারত 
আমাদের গলা বঞ্চ ॥ 


আমাদের দেখাদোখি কেহ কেহ 

কারছে ক্লাবের মেম্বার, 
স্কা/ পরে টাষারা, বাবুল 

[বাধ ৮য় ধায় চেম্বার ! 
[বাঁশেত দাওয়াই ধারতেছে মে, 

আর বাকী নাই বেশী দিন, 
গুড়বয় হয়ে শিলিছে আফিম, 

হুইন্ছি এড কুইনিন ॥ 
কায চেহারা, ইংারাজ দাত, 

লাই বাধে পিছে কাছা ) 
ভাষণ বু চাষ করে ও 

অস্ত্র হান বাচাতে । 
চাচা-ভাইস্পাত সিল নাই সেখ 

আড়াআড় টিকি দাড়িতে, 
ঘৃদ্ধ বাধাই উহাদেরই দিয়ে 

ধারয়। আনাই ফাঁড়িতে ॥ 
উত্তাদের মতা কেলে রং সব 

পাঞ্ছশপালা জল আকাশের, 
উহাদের গাই মোদোর পাই-এর 

মতো সাদ। দুধ দেয় ফের । 


8৪5 বাজককিতা ও গানে প্াাদাশিকতা 


কালো চামড়ার ভিতরে ওদের 
আমাদের মতো বন্ধ, 

এ ঘাঁদ না হত আাঙ্ছত হাত 
ও-দেলে মোদের তুজ্ ! 


7 দ্ধ ভাপা) 
ভারতকে যাহা দেখাই লল 


কোবাসু 2 
“বীশৃপ্ধীন্টের নাই সে ইচ্ছা, 
[ক করিব ধা আমরা । 
চাখযার ধিক দিয়া ফোলয়াছি 
ভারত [বালা আমড়া 1 
চামড়া গুদের আসাদের মতো 
[কদ্ুতেই নহে হইবার, 
হোয়াইটওয়াশ যা কারা" তাই 
ছোখিতেছে নহে রইবার । 
আমাদের মতো যারা নয় তাজা 
অমন রবে, কিকরে বল 
সাঙাদের মাতে? কালা অসভ 
হইবে স্বাধীন” হাত্রিবল 
আঠি ত চামড়া বালতি আমড়া 
মন্টেও (হিল চুষতে, 
গস নাই লে কাগজ, দিলাম 
[বালাতি কুমড়ো তুঁষিতে । 
তাহাতে ধারা খুশী অয়, এত 
কষ খেয়ে ভয়ে নাকো পেট, 
ঘুষ বরাচ্ছ তাহাছের তরে, 
বুশট হরে কর হাজা হেট 


কাজী নজবুল ইসলাম 


পূরণের লাঠি আরো বড়ো হোক, 
আরো ধেন তাতে থাকে শিট, 

হন্চেরে ফেল অন্র-আইনে, 

ঘর হ'তে তোলা হোক ইউ ! 
কাগজের শুধু হইয়াছে নোট, 

কাগজের হোক রুটি, 
মাথ। কেটে দাও, কেটে দাও হাত 

থাকে নাকে ধেন টুণটও ॥ 
যতটুকু দাঁড় ছাঁড়য়াছ, তাহা 

গুটাইয়া লও পুনন্বায়, 
একবার যদি বেড়া ভাঙ্গে, তবে 

আরবার ধরা হযে দায়? 
আরো প্রলঙ্গ ক'রে দাও পিঠ 

ধূর্মুস-ম্পেটা কারয়া।, 
টাক ও দাড়ির চাষ কর, লহ 

নখর দন্ত হরিয়া | 
দেশের জলে ম্যালেরিয়া-বিষ, 

উহারা সালাতি জল খাকু। 
পুলি খেতে দাও তাদেরে, ওদের 

৮/চায় যে একদল কাক ॥ 
পা কেটে ওদের গেকো করে গাও, 

উহাদের সাথে ছুটিতে 
হার মেনে যায় এরোপ্লেন, পায়ে 

গুলি পারে নাকে ফুঁটিতে ! 
শিরা লইয়া আরো ফাঁপাইয়। 

দাও প্রীহা আর বক । 
ঢাক কিনে দাও হিদুরে, মসল- 

মানে বল, কর বকরিদ ! 
ভাতে নাই কিনু ভিটামিন, ওতে 

মদ হোক, ওরা আক ফ্যান, 
এ গ্বাচ্ছো ভাঙ বড় ক্ষাতিকর 

খুব জোয় দুটো শাক দেন । 


২৪% বাযকানিত। ও গানে খ্াদেশিকতা 


আাতিশয় বেশী কথা ক'রে কয়ে 
গ্যাপ পরাইতে কর সশক় 

ডাকারে ইন্ভিটেশন । 
মা ভগাবতীর সার উহাদের 

প্রেমে আরো দাও পুরিয়া, 
ঘাঁদ থাকে মেরুদণ্ড কারুর 

দা. ভায়া ভরিয়া ॥ 
বোনা শ্রেরে মেয়ে পায় নাক খুজে 

৫ ৮4 ক অস্কার, 
এ মেধ কেমনে সভ। যাতডির 

মাহ হানবে উর * 
পায়ে ও গলায় হাড় ইহাদের 

কোনো সে আজ বল নাই, 
কারাম মাফিক ওধ্ধ দিলাম 

দিলাম কিন ফল নাই 0 


| উীবন্দু। হয় দুটি, ১৩৫৯ প্গ ৮1 প্ুথদ জাশ,।; সরকার কতক বাজেয়াপু | 


ডোমিনিঘ়ন ষ্টেটাস্‌ 
( গান। 


[ সাইমন কমিশন বর্জন করার সাক্ষে সাক্ষেই কংবেস ওয়াকিং কাঁমিটি ভারতের নতুন 
শাসনত্র রনার জন ৯৯২৮ ভীষ্টান্দের মে মাস দিতে এক সবদল সম্মেলন 
আহবান করেল । সঙ্মেলনে পজত মতলাল নেহবুর সভাপতিকে একটি কাম 
পাঠিত হছছ এনং 58 কামিটিকেই নতুন শাসনতন্ত রচনার ভার দেওয়া হয়। 
গ্ারগীয়, দর তিজহাহাদুর সাপ. সৈয়ত কোরোসি প্রভৃতির সঙ্গে সুভাফচন্ বসুও 
এই কঘটিব সগসা ছিলেন পরে এই কাঁমিটিকে 'নেহাখু কমি এবং এর 
পাকে সেহকু রিশোড। বল হত এই বছরেই আছ মস লাক্কীএ 
আরা সবল সঙ্গেলন অনুষ্ঠিত হয় নহে ক মাটি ইউজ রাজমুকূটের 
প্রতি আনুখতাকে হকার কারে 'ডোমিনিয়ান কেটাসাঞর অনুরূপ নুন 


কাজী নজরুল ইসলাম ৪৭ 


শালনতশব রচনা করে ছেন ৷ সুষ্ভারচ্ড বসু, পাঁডিত জবাহরলাল নেহরু প্রন্ভাতি 
কয়েকজন এই শাসনতখ্ের প্রতি সমর্থন জানাতে পারেন নি? তারা ছিলেন 
পর্ণ স্বার্ধীনতার সমর্থক) ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেমেষ আঁধবেশন হয় 
কলকাতায়, এবং গান্ধী জীর চেষ্টায় নেহবু কমিটির রিপোর্টই হত হয় প্রশ্থাবে 
বলা হয়, ১৯২৯ খীব্টাকের ৩৯ ডিসেম্বরের মধো তিটিশ সরকার যদি ভারতের 
এই ডোমিনিযান ছ্টেটাস্শকে প্রকার না করেল তাহলে কংগ্েস আবার নতুন 
করে আন্দোলন শরু করবে । ১১২৯৪র ২৬ আক্কোবর বড়লাট গড় আরউইন 
বিলেভ থেকে ঘুরে এসেই বলোছলেন ভারতেব ডোমিনিকান ক্টেটাস্‌ এবং অন্যানা 
বিফল অযপাচনার ক্যান আগুনে কটা সক্মালন আছবান করা হাব | 
বড়লাটেক বক্তব্য প্রকাশিত হবাণ সাঙ্গ সঙ্গেই মতিলাল নেহতু, গাঙ্গীদী, 
মহয্যদ আজ জনা, মদনমোহন মালবাঁয় প্রক়াত নেতারা আনন্দিত হয়ে একট 
দববাঁত দেন! অবঙ্গ। কয়েকজন নেতা সোদনও বলেছিলেন শারতবাসা 
ডোনানয়ান ষ্টেটাস-এব জনো সংগ্রাম করছে না, করছে প্ণ স্বাধীনতার নো । 
ভারা মনে করতেন ডোিশিয়ান ফ্টেটাস পেলেও ভারতবাসীর কোনো মঙ্গল 
হবে না! প্রসঙ্গত স্মরশীয় পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক সুভভাযচন্ এই সময় কমিটির 
সদসাপদ ভাগ করেন । কিছু দিন পরেই তদানীস্তন ভারতসাঁচব গয়েজউড 
বেলের কথায় ীভ্রাটিশ সরকারের সাঁদচ্ছার শৃব্পটি আমাদের নেতাদের কাছে 
স্পট হয়ে যায়, এবং ১৯৯০-এর বিখাত লাহোর আধবেশনে 'নেহপু বিপো্ট 
অর্থ ডে মনিয়ান ফ্টেটসে-র প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ লাতিল কারে পুর্ণ শ্বার্দীনতার 
জন্যেই এবোদামে সংগ্রাম শ্রু করার প্রশ্থাব গ্রহপ করা হয়) ঠিক হয় প্রাতি বর 
২৬ জানুয়ারী প্াধীনতা। দিবস এখনকাত প্রজাতস্ত দিবস ) পালন করা হবে । 


বিদ্রোহী কার নঙ্জরূল চিরকালই ছিলেন ভারতের পৃ পরাধীনতার সমর্থক । 


কবিতাটি লেতাপদয মোহাজাজর আনাই লেখা, অর্থাং সেই সময়, যখন ভাতা 
ভোমানয়ান ফেটাস্‌ পাবার আশায় উত্ফুজ্ল হয়ে উঠেছেন | 


কোরাস্‌ £-- 
বগল বাজ্তা দুলিয়ে মাজা 

বসে কেন অমনি যে 
ছেঁড়া ঢোলে লাগান চটি 

মা হবেন আজ ডোম্‌নী রে।। 
রাজ্ঞা শুধু রাজাই রবেন।। 

পশ্যার পারে নিপাসন, 
রাষ্তা নেবে গুভাই মিলে 

ঘর্যোধন লার দুঃশাসন 


রি 


হজকাকতা ও গানে গ্ামেশিকতা 


অন্ধ পৃতয়াঙ্রী রবে 
সিংহাসনে মা মাম! 
কৌোৎক। মাবে, রউবে শুধু 
যোটক। খানিক পাত ঘাম ॥ 


আনেক কিনতু সয়ে গেছে 


পাক্ধটা আর সইবে না? 
কি ক'স; খালা-বন্ধটা ; 4 

দ্ুদন বাগে রইবে লা! 
কঙলাস-্ধনদার প্রহার খেয়েও 

প্রড় কেনাস প্রেম বিলায় । 


শোর কলে “প্রেমাোগেশ নাচে 
শাই মাধাই দেখাব আয় ॥ 


ইত ত কেউ রাজ হেখায়, 

না হয় সেখাই রইল কেউ, 
আজ্ছা ফাাসাদ যাহোক | তবু 

বাঘের পিছে লাগবি ফেউ £ 
টঁটে হলেও হাত পেলি ত। 

ছি যে একদম বে-ছাত ! 
একেবায়েই ১] ছিঙ্স না. 

পোঁজি ত এক ঠ্যাং নেহা । 
/৬ক্ষের চাল কাড়াই হোক আর 

সাকাড়া, তাই ঝোঙজায় ভর । 
৪ই চাবিয়ে জজ খেল থাক 

ফেনলও পাবি অতঃপর £ 


বৈধ ধরে থাকে বেড়াল 
হাই ত শেষে পায় কাটী, 
পাত হতে সেমান্ছ তুলে নেয় 2 
তেমন সে যে খায় কাঁটা ৪ 
কাঝত একার লয় ত কাবুক-- 
বস্থ-আড়ৎ, পীজস্থান । 


কাজী নঙযুল ইসলাম ২৪৯ 


পারতগপক্ষে মারতে কসূর 
করেনি কেউ £ুপ পাঠান । 
চিরটাকাল বনের মোরা 
লোষশ-সুনিই ছিলাম দেখ, 
আহার ছিল শাক পাতা আর 
ভাবের গাজা ছিলিয় টেক ! 


আজ তবু কেকৃ বিস্কুট খাস, 

হয়েও গেলি প্রায় রাজাই 
পার বাজ্াই আয় কানাডা আর 

অক্পোলয়ায় ভায়র। ভাই ! 
ধুচনি মাথায় হাতে ধাম 

দেখে মোদের রসিক রাজ-- 
ডোমের জাতি ভেবে দিলেন 

ডোম্নী ক'য়ে মাতায় আজ ॥ 
বা্দননী মা ছিলেন আহা, 

আজ গিয়েছে মুক্তি রে। 
বাজাও ধাম। মামার নামে, 

রন্ত ঢালো বুক চিরে ! 
এবার থেকে ধামাধারী বল--দ দল, 

ভাবনা কি? 
দিবা খাবে ডুবিয়ে নূলো। 

পাতন। নাদায় জাব মাঁখ' ! 
হার্তীর পিছে নেংচে চলে 

বাং এবং খলসে রে। 
দোহাই দাদ চাঁলস নে আর. 

চোখ যে গেলি ক্লাসে রে! 
“মাভৈঃ ! এবার গাধা হনু 1” 
পড়ল মনে পাঁঠচ্ছান এ, 

ডোমিনিয়ান ক্টেটাস্‌ 


€ 'চকিনু'- ২য় মুল, ১৩৫২ বঙ্গান্দ । প্রথম প্রকাশ ? সরলার কর্তক বাজেয়া। ] 


তোতা 
[গান] 


সখা হম্পজ্কান সপয়ব মেঘের, 

রাজা আংরেজ হারাম-খার 
দর পোঙাকের চেখে পক্ষই বেশী, 

হাটু দেখা সায় হাটে জোর । 
আব মেয়েরা ওদের মন্দের সাথে 

রাজপতে করে পাজাশাজি, 
পাবে শুধু তাই লয়, নাচে গলা পাবে 

ব্যাগ বাজাসে ধলাধজা 1 

ফরাসি চালাবে হোবা আরে তোবা 1 


ঈসা যাবে কোথা সিএ 2 ঢোৌছিকে থিততর 

টক বেধে শিরে কাফের হায়, 
ক্বাঠ শামরা হারাম সদ: আরে যাগ 

ওরা যে তেমালি কাকড়া খায় । 
দাতা আাড়-পোড়া খোলে হাড়ে মাতা হয, 

সোঙ্জা কথাটা কি বুকিলে ছাই । 
উর খাস লাহ কারে বোকা পাতা ঘরে 

কেতে খার, করে নাকো জবাই 

কোরাস আরে তোবা ; আরে তৌবা ?। 


গাথা মেয়েরা ওদের বোধথ। না দিতে 

বেজ ও জাহাজে চঁড়য়া বায়, 
মোঙের বোবুদ্খা দেখিলে ছেলেরা ওদের 

জু কুড়ী কলে ভিরমি খায় । 
আর ইচ্ছৎ তথ নাকে ত মোদের 

যক্ায় নয় মরে শতক, 
ওরে উহাঙ্গের মতে। বেরুগে বিবিরা 

যাঁফ কেউ ছেখে হয় “আনক । 

কোরাস ঈা্লারে তভীবা ! আরে তোঁব * 


কান নজরুল ইললাম ২৬৯ 


আরে আমাদের মতে জাঁড় কৈ ওদের » 

লাশিলে বুদ্ধ নাঁড়বে কি: 
আর উহাঙগের মতে। কাছ। কৌচি। নাউ, 

ধারলে মোদির ফাড়িবে কি 
ছার অস্ত্র লইয়া ক হবে, আমর 

বন্ত হ পার থান খানিক 
তাতে ততাবা তৌবা লরি যাঁছি যাবে 

কামানের পোলা আক সিক | 

কফোরাস্‌ £ সোবহান আলী! লোধহালি আজব? 


দ্যাখো তার্করা বটে ঘটিয়া ফেলেছে 

তর্কি নূর ও মাথার ফেজ, 
আর “দান ই-ইস্লামা ছেড়ে দিয়ে শ্ধু 

হলোয়ায়ে তারা দিতিছে তি 
আরে বাপ্‌ দাদা করে গিয়েছে লড়াই, 

আমর! খামকা কেন লাড়। 
দেহে ইস্লামী জোশ ভানাখোন। কারে 

5 জানাম। হবে পড়ি । 
কোরাস £- সোবহান আলা সোবহান আল্লা) ।? 


মোরা মসজিদে বসা নামাজ পাড় লে, 

রক্ষা কি আছে নিপমীর 
«রা "কাফুরের মনে ফাইবে ফুরায়েশ 

আভঙাপ যদি হানেন পীর? 
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আও 

আমমজের'এই প.য়ের জোর, 
আরে আক্াই বাদ পেতে হায় দিব 

মঞ্জার পানে সবুল দোড় 

কোরাস মালা আল্লা! হনৃশা আল 1 

জানো দুনিয়ায় মোরা যত পাব দূখ, 

বেছেশতে পাব ততই সুখ, 
আর মেরে বাঁদ হাত-দুলুকানি মেটে 

নে বাবা, তোদেরি জাশ। মিডুক ! 


4৫২ যাজকনিতা ও গানে প্বাদেশিকতা 


সবে পশ্চাৎ িয়ে করিব জন্বাই, 
আসুন “মেহেদী”, খাম্‌ দুিন ! 
বাবা, মুধল লইয়। কুশল পুছিতে 
আাসিছে কাবুলী মুসলেক্সীন ] 
ফোরাস £ আহ আকবর! আল্লাহু আকবর 
! 'চ্রকিনর'-২য় মুগ্ুপ, ১৩৫২ বঙ্গাজ । 
পথহ প্রকাশ--; সরকার কডৃকি বাজেয়াপ্ত |) 


প্যাক্ট, 


| গাল] 
'কোয়াদ £- 


বঙনা-গাড়তে গালাগাল করে, নব প্াকটের আসনাই, 

মুসলমানের হাতে নাই ছার, হিন্দুর হাতে বাশ নাই ৪ 

ঠাটসাঁটি ক'রে গাটছড়া বাধা হল টিকি আর দাড়িতে। 

ধর তঠুনি ফসকা শেরে; তা হয় হোক তাড়াতাড়তে ! 
একজন যেতে চাছিবে সুধু, অনে। টানিবে পিছনে, 

ফকা সে শীট হয়ে যাবে আট সেই টানাটানি ভীষলে ॥ 

বুকে বুকে মিল হল নাকো, মিল হল পিঠে পিঠে ১ তাই সই! 
মিএ কস, 'কোথা দাধ। মোর: আর বাধু কন, শমঞা ভাই কই 7 
বাধু ছেন মেশে গাড়িতে 'খেজাব', মি চৈতনে তৈল, 

চাঝ চোখে করে আড়চোখাচোখি, কি মধু মিলন হইল ' 

বাবু কন, 'খাই ডোমারে তৃষিতষ্ী নিষিদ্ধ কুঁকড়ো ! 

মিএজ কন, 'মিল আরো জমে গাজা, হাঁছ দাও দুটো টুঁকরে। । 
মোদের মুগ ছাল রামপাখী, দাদা, তাও হল শুদ্ধি ১ 

বাষলাহ” গেছে, মাও গে, আর কার ক্লোরে বুদ্ধি' । 

বাবু কন পারি লুষ্ধি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল তুঁষতে ।' 

ফি কন, 'ফেজে রাখি চৈতলী ঝাঞ্জ সেই সে খুশীতে ! 

আমাদের কত মিওম ভাই করে বাস তয় বারাশসীতে, 

€ জার ) বাত হলে ভাই ভাত খাই নাকে আজে তাই একাদশীতে | 


কাজী নজযুল ইসলাম ২৫৩ 


বাবু কন, দ্যাখো চাঁটকা ছাঁড়য়া সোলনী নাগুর। ধরোছি।' 
মিএম কল, গরু জবাই-এর পাপ হতে তাই দাদা তাঝোছি । 
বাবু কন, 'এত ছাঁড়লেই বাদ, ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা ।' 
[মএদ। কন, 'দাদ। মুরগী তো নাই, কি গিয়া খাইব পরট !' 
বাবু কন, “গরু কোরবানী কর। ছেড়ে দাও যাঁদ মিঞা ভাই, 
( তোরে ) সনান করায়ে সিদুর পরায়ে মার মন্দিরে নিয়া যাই । 
মিঞা কন, 'যাঁগ আল্লা মিঞার ঘরে নাহি লও হরিনাম, 
বলদের সাথে ছাড়ি তোমারে যাহা হয় হবে পারণাম ? 
'সারা-রারা-রারা" সহসা অদূরে উঠিল হোবির হরুকা, 
শছ্ু ছুটিল বন্ধ তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল গুরুর 
লাগিল হেঁচকা হেইয়ে। হাইয়ো। টিকি দাড়ি ওড়ে শৃনো, 
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব পাকটোরি পুণ্য ! 
বদনা গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল 'হা অস্ত ।' 
উধের্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল হাসে ধিরকাঁট' দন্ত 1 
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু ! 
আকাশে উঠিল চির-জিজঞাসা--বরুণ চক্দ্রবিল্ধু । 
[ 'চন্দ্রাকন্দু' হয় মুদল, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ । 
প্রথম প্রকাশ-- 2 সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ | & 


আচরণ ভরসা 
(গাজ) 
সোহিনী --- একতাকা। 
কোরাস্‌ ₹- 
থাঁকতে চরণ মরলে কি ভয়. নিমেষে ফোজন ফরস। 
মরজ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরস। ॥ 


গধের শির খর্য মোদের ৮ চরণ তেমাঁন লঙ্কা ! 
শৈশব হ'তে আমরণ চাল বারে দেখায়ে রঙ্কা ! 


উঠি 


বাজুভানিতা ও গানে পাসেশিকতা 


সাক ঘবে আজেক্ট সার হাতে কারে আসে তাড়ায়ে, 
ন। হয়ে পুষ্থ পদ প্রিধুদ্ধ সন্থুথে দিই বাড়াযে ॥ 
পনিলাস হত 
অংক চরল মরলে কি ছয়, নিমেষে যোজন ফরসা 
মরুল-একুল নিখিল শধল জয় শ্রীচবপ ভরসা ] 


বাপু কোলা বাং রবাবের 21: প্রয়োজন মতে বাড়ে গো, 
মানে আঙগাড়ে বান ও ধাছাড়ে পগায়ে পুকুর-পাড়ে শো! 
রাত ক লন্ঘিযা মায় গিরি গরী বন সিন্ধু 
গা এক পথে মিলিয়াছি মোরা, সম মুসলিম হিন্দ 1 
কোরাস : 
থাকত চপ মরণে কি জা, নিমেষে যোজন ফরসা | 
মবগ-হুরণ লাখিল শরণ দেখ শ্রুতরণ ভবস। এ 


কাছবেছে লাকি বিশ, আমরা রলে পঞ্চাতে হেতে যাই ও 

পল্চাহ [দিনে $) কেউ) হেসে মরিব কি দম ফোটে গাই । 
1) যবে মোবা সুমুখেই ইট, পশ্চাতে পাশে হেরি না) 

সামাল ছোটারে পি হাতা বলো; বাঁচি যাও আর দেবী না ॥ 


কোরাস 2. 
থাকত ৮ মবুলে ক তয় নিমেষে যোজন ফরসা । 
ঘবগ বল নাক শরণ ডর হাচরল ভরসা । 


মালের পিছে ই্রাউতে ইঠিতে মৃত পড়িবে হাপায়ে। 
1৬% বার হয়ে পড়িবে মের, জীবন তখন ক পায়ে । 
মোবা ফেরাত ভিনু যে একদা, আজো তার বাতি চরণে, 
8; নাতো যেন উঠে 5:ল নভে, থাকে না ক ধুতি পরলে 
কোরাস ; 
থাঁকতে চরণ মরণে (কি ভয় নিমেষে যেজিল ফরসা । 
মরণ-হরণ নাখিল-শরণ জয় হরণ ভর £ 


বাপ-পতামোর প্রজাশিত এ পথ মহান পিষ্ট, 

গোষ্গার্ষণ মতে পরাহেও বাব এ পথে মালিবে ই, 

মরে বাদ হাও তাহলে তে। তুমি একদম গেলে আারয়াই । 
চরণে জোরে মকুণ এড়াও, বাঁচবে চরপ ধাকিয়াই 1 


কাজী নজবুল ইসলাম ২৫৫ 


কোয়াস্‌ £- 
থাকিতে চযণ মরণে ক ভয় নিতে যোজন ফরসা । 
অরণ-হয়গ নিখিল -শরল জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥ 


['চন্রাবন্দু'- কয় মুর্রশ। ১৩৫২ বঙ্গান্ত । প্রথম প্রকাশ ৮ সবকার কড়'ক 
হাজেয়াক্য । | 


“ছে গতর গ। পুইীয়? 
| গার ) 


কোরাসু £ দে গরুর গা ধুইয়ে। 

উপা্ে গেল বাধির বাধ আচার বিচার ধর্ম জাতি, 

মেয়েবা সব লড়ুই করে, মন্দ করেন চড়ুই-ভাঁত। 
পলান পঠ। টিকেট কারে 
খুনী 'ঠাহার পিকেট করে! 

গলি কাটেন চরকা, কাটেন কতা সময় গাই ধুইয়ে । 
কোরাস ছে গরুর গা ধুইমে । 

চর্নকার আর মেথব-ঠাড়াল ধমঘটের কঙগুরু 

পালিশ শুধু করছে পরখ: কার কতটা চর্ম পুরু । 
চাঃুযোর। রাখছে দাঁড়ি, 
[মঞারা যান মাপিত-বাড় ! 

বোটুকা-পাঞ্ছি ভোজাপুরী কয় বাঙালিকে মং ছইিয়ো 
কোরাস চাদে গরুর গ। ধুইয়ে 

মাজার বেধে পৈতে বাছুন রাহা করে কার না বাড়ী, 

পা সুলে তার লোম ফেলে না, ঘর ছলে তার ফেলে হাড়ি । 
মেয়ের যান মিটিং হেঙোর, 
পরুষ বলে, 'বাপ্রে দে গোর ।' 

ছেলের। খায় লপাস-হুড়ো বুড়োর পড়ে ধাম চুইয়ে 1! 


কোরাস :- দে গরুর গা ধুইয়ে ! 


২৫৬ হয়ফবিতা ও গানে গাদেশিকতা 


ভয়ে মিল ছাড়ল টুপি, জটিল কষে গোপাল-ফান্ছা 

হি সাজে গান্ধী -ক/পে, লুঙ্গি পরে কুঙ্গী চাচা । 
দেখলে পুলিশ গু'তোয় যাঁড়ে 
পুরুষ লুকায় বাশের কাড়ে । 

খাছ বাদুড় রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর কান খুইয়ে 
কোরাস ছে গরুর গ1 ধুইয়ে 


খজ নেত। গঞ্জনা দেয়, চলতে নারে গেল যেসাতথি। 


টিকা বলে, ঢাক ভালে হয আমার তেলে, লাগাও মাতথ 


“কি গানই গায়" বলছে কালা, 
কান কয়, কি নাচছে বাল! 
জে বলে, সোডা হয়ে শুতে যে সাধ, দে শুইয়ে! 


কোরাস হছে গরুর গা পুইয়ে । 


সপ দরে দল্তামোড়। লাগছে রাজ বন্তা-পচ।, 


কেউ বলে না এই যে লোহ' আসলে বৃদ্ধ দেহির খোচ] । 


গুরণারা খায় বেখুন-পোড়া 
বেগুন চড়ে গাড়ী ঘোড়া. 

লাংড়। হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঞ্ছের পিঠে ঠাং থুইয়ে 
ফোরাস ২--দে গরুর গা ধুইয়ে ' 


॥ 'ারাধন্দু ২ মুল, ১৩০৭ শঙ্সাকদ । প্রথম প্রকাশ: 
ধাঞেযা ) 


সরকার কর্তৃক 


বাঙালী ভাণু 
[গা ] 


নখ-দস্তর-বহীন চাকুরী অর্ধীন আমরা বাঙালী বাবু 
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালোরয়।, 

( বুকে ) কাঁশি লয়ে সদা কাবু? 
ঢিলেঢালা কাছা কৌচা সামলায়ে 
গুড় বয়ে ছঁটি নটাপিটে পায়ে, 
আাধপসে আসিয়া কলম পিশিয়া 

ঘরে এসে খাই সাধু 

পণিবার দ্রাটি আছে বালে ভাই 
বাঝ। বলে চিনে ছেলে পিলে তাই, 
নাকে শাক বেধে সোঁগন দুমাই, 

( নয়) ঘরে বসে খেলি গ্রাবু 
হাচি টিকটিকি সঙ্গি সানিয়া 
প্রাণ-পার্খারে রেখেছি ধরিয়া, 
(দেখে) ব্যান্চের ছাতারে উঠি চমকিয়া 

ভয় হয় বুঝি ভাবু ॥ 
এশাজামিনের লাডি ধরে ধরে 
্াড়াই আসিয়া শ্রাপিসের দোবে, 
মাইলে যা পাই তাই দিয়ে খাই 

কলামী আর অলাবু ) 

পোলামের কুঁড়ি ফোটার এ বোকা 
নামায়ে কোমরে হাতে গাও সোজা 
বাতি আর হাড়হাবাতিত পরেছ্োশ 

বাপ্পুরে কলে বাবু 


রাত শতন্দা হয় মুদ্রুপ, ভাদ্ু ১৩৬৯ বঙ্গন্দ । প্রথম প্ুকাপ-- সৈশাখ, 
৯৩৪১ বঙ্গাব্দ । ) 


৭ 


বলাই ঘুখোপাঙ্যায় (বলফুল )--[ জক্জ---১৮৯৯ ] 
ভাতী মন্ত্রীর অবশ্প্তাতী বড়ুত। 


৯ 


তোমাদের ভালোবাসি ডাই 
বারংবার বলোছনু তাই 
হেন বেশে উধ্বাশ্থাসে £টিও না গোল্লা অভিযুখে | 
ক্ষণেক দাড়াও দোখি বুঁখে 
হে শ্রাপ্ত ছদেশবাস, বারেক শ্রবণ করো হিত কথাগুলি ॥ 
চাঁ্লাশ কোটি বৃদ্ধানুল 
আরম্দাঁলিয়া 
সেই গোল্লা আভিমুখে পূনতার চলিলে টিয়া! 


২ 
োামাংদর গালাবাস ভাই 
নব রুস মাত তাই 
আরিয়া হীহার 
ভাসালাম ইরা 
শব-পরিকস্পনার ম্রোত, 
গাক্ষডীরে নমি দূর হতে । 
এ কাঁফ-প্রযান দেশে হয়তে। বা হবে উপকার 
ই) ছাড়া গাঁতি কিবা আর: 
আতীত পতিত হতমান 
গোয়া -আিসুখী ব্তমান । 
এই নব আচে 
ভিয়ান ওতরায় বাঁধ, ভাবিযাধ বাচে । 
একমা আশা ভাবিষাং 
সুতরাং নাহি অনা পথ ! 


বলাইঠাদ মুখোশাহ্যায ২৫৯ 
শু 


তোমাঙের ভালোবাসি ভাই । 
সেরেফ কঠবা-বোধে ইচ্ছ। করে তাই 
শুধু চাবকাই, 
থামে বেধে 
মুখে ছাতু গেদে 
চোখে লঙ্কা পে 
রন্কে পূকে। 
করাইয়া রান; 
কাঁর খান খান 
অঙ্গ ও প্রতাঙ্গ প্রতোকের, 
কুড়াইয়া সেগালরে ফের 
তাল করে খড়, 
হম পদ বক্ষ ভপড় মাড়ি 
কার ধুঁচি কুঁচি 
উচ্চ নীচ অন্রাক্গপ-মুঁচি 
সনাতন, আধুানক 
শ্রামক, ধানক, 
চাকুরে, বণিক, 
নাহি কার ভেঙদাডদ নাহি রাখ সীমা 
[বলকুল করে ফেলি কিমা । 
বিরাট ভারতবক্ষ তারপর করিয়া কর্ষণ 
সেই কিম। চতুর্দিকে করে দি বর্ণ । 
সাফ হয়ে যাবে আবজ্জন। 
চুকিবে যন্ত্র. 
তাহা ছাড়া হবে সার 
ম*কার । 
হবে ভু হবে ছোলা বব গম ধান 
সুখে রবে ভাঁবিয়াৎ ভারত'সম্ভান 


। “বনফুলের বাজকবিতা গ্রন্থে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ, কাঁতিক ১৩৬৫ বঙ্গান্দ । | 


পরিশিষউট 


| সামকনকীব পামপ্রস দ সোদেহ টতিলটি তিক্ত শানের পরিতড়ি। গীতিকার 
শা তক: ৬ 11 


এক 
প্রসাদী সুর । ভাল বেতাল 


আমায় দাও মা তাবিলদারী 

আমার এ লোভডেতেই নাজির | 
চাদা? ভাতার সপাহ লট, ৫হ। আম সহ নব। 
ভাড়ার ০ম) যাব কাছে দল হো জনক পানর অধিকারী | 
(লা মাথার তেশ কেন আর আমি হে নিত ভাবে মরি । 
আমার নাংকে। বাড়ী নাইকে। গাড়ী গাইাক। কোনে। পমিদারী ॥ 
দেনা পয়সায় আর কত কাল দেশর দেল কাদা পার ॥ 
মাপ দেশবন্ধুর পাবা ধা তবে বটে আম হাবর। 
যাঁদ ৬বানন্দের দারা বে ডাব তত আ। পাত পাতি ॥ 
কাব বলে এমন ধারার বালাহ লয়ে সম মাল । 
(কারণ, ও ধারা পরে কত মিঞার ঢাকার পিন্দক হল ভারি) 


। সপ্তুৃহক 'বিসদশল। 5 কাক ১৩৩৭ বঙ্গ । 


তই 


প্রসাদ সুর ০ তাস সুধতা 


মা আমার ঘুরাবে কত।। 
পর্দার চোখঢাকা বলদের মত] 

চাকুরীর গাছে বেধে দিয়ে না পাক দিঠৈহ অবিরত) 
তুমি কি দোষে কাঁরিলে শ্ামায় কলেজী-বিদ।ার অনু ঠ 1 
বি এ. এম এ পাশ করিলাম পোকে ভাবে বিদো কঠ। 
কমু সে বিদ। আবিদ মাত করে কেবল বু্ছি 5ঠ ! 

ধা বলি সব পরের কথা কপ্চাই কেবল চোঠার মত) 
একবার খুঙ্কো দে মা পাশের ঠঁল দেখি পথ মনের মঠ এ 


৬০৮১ 


বাাকাবত। ও গানে দাদোশিকতা 


শৃখু বিয়ের বাজাতে পাশের মলা জনা আ। কেবল গ্যজো । 
কাঁধ বলে কেটে গে মা পালের মোহ আর খেতে নারি পরের জুতে ৪ 
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ভিজ 
প্রসাদী লুর -- তান কাকতাল 


মন রে ধামা ধরতে জানে না । 
এমন হাত দুখানা বৈল পড়ে ধরতে পারলে পেতে লোনা 7 
তেল মাখিয়ে বাগিয়ে ধর বাধাবিল্পের ভয় বে ন)। 

কত ছাড়-হাবাতে এই তেলের জোরে করে গেল বালাখান। ॥ 
বনাাবুষ্ধ যতই থাকুক ধামার কাছে কেউ লাগে না । 

ধড় হযার অমোঘ উধধ, হাতে হাতে ফল হায় গো জানা ] 

ধাম) নিগুরলে সগুল করে মুড়ি মঞ্জরী ভেদ রাখে না। 

তার প্রতাবে প্রাতভা যায় গড়াগড়ি, মঞ্চটে করে মুরুিয়ানা ॥ 


| সার্াহিক 'রগন' - ২৩ কাক, ১৩৩২ বঙ্গাঙ্গ । 1 


